বর্ষ ৬ 0 সংখ্যা ১-২ 0 ২০০১ 








উত্তর দমদম পৌর হাসপাতাল 
এম বি রোড, বিরাটী, ফোন ৪ ৫১২-৫৪১৮ 
(মাতৃসদন ও সকল প্রকার শল্য চিকিৎসা হয়) 
ঞ এবানে E.C.G/U.S.G. করা হয় 
গ সকল বিভাগের বিশিষ্ট চিকিৎসকশগণ সর্বসময়ে জরুরি ভিত্তিতে কাজ করেন। 
গ রে্রনারেটর সহ সবসময়ে আলোর ব্যবস্থা আছে। 
© স্বল্পমূল্য 1. 0. L.ও Laparoscopic সার্জারি (চোখ/গলব্লাভার) করা হয়। 
* আধুনিক যন্ত্রাদি সহ আরও ২টি aga অপারেশন থিয়েটার চালু হয়েছে 
(Cardiac Monitor/Pulse Oximeter সহ) 
কেবিন সহ ৩৫টি বেডের পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল। 
গ সর্বসময়ের জন্য ডাক্তার ও নার্স থাকেন। 
* হাসপাতালের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্যানেল আযনাসথেসিস্ট আছে। 
গ ন্যুনতম ব্যয়ে সাধারণের জন্য চিকিৎসার সুযোগ আছে। 
@ বৰ্তমানে মেরুদন্ডের শল্যচিকিতসা (Spinal Cord Surgery) করা হচ্ছে। 


Fraga নাহা 
উপ-পৌর প্রধান 


| উত্তর দমদম পৌরসভা 





একুশ শতাব্দী 


সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রেমাসিক 
বর্ষ-৬ 0 সংখ্যা ১-২ 09 ২০০১ 
(জানুয়ারি--জুন) 


সম্পাদক এ সাগর বিশ্বাস 
সহযোগী এ সুমিত্ৰা দত্তচৌধুরী 


এন-২১, নবাদর্শ 
কলকাতা-৭০০০৫১ 
দূরভাষ 0 ৫১২-২০৬৪ 


Das Construction and Hardware 
General Order Suppliers 
All Kinds of Building Materials 
and 
Hardware goods 


Bisharpara, North 24 Parganas 


‘সাত আকাশের তারা’ বাঙালি কিশোর কিশোরীদের জন্য লেখা একটি সুখপাঠ্য গল্প- 
সংকলন। মোট বারোটি গল্প এই সুদৃশ্য সংকলনটিতে স্থান পেরেছে। উত্তর-পূর্ব 
ভারতের আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড মিজোরাম, মণিপুর, ত্রিপুরা, অরুণাচল, এই 
সাতটি রাজ্যের বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত এই উপকথাগুলি কেবল 
সুখপাঠ্যই নয়, ভারতীয় লোক-সাহিত্যেরও দুর্লভ সম্পদ। 
বইটি সম্পর্কে বিশিষ্ট, শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকারের অভিমতঃ “সাগরবাবুর নিজস্ব ভঙ্গি 
তে বলা উপকথাগুলি সবই বেশ সুন্দর। সহজ ভাষায়, ছোটখাটো নাটকীরতা তৈরি 
করে তিনি এ গল্পগুলি নির্মাণ করেছেন। এগুলি শুধু ছোটদের নয়, বড়দেরও ভালো 
লাগবে। 
খ্যাতিমান শিশু সাহিত্যিক অধীর বিশ্বাস মনে করেন £ ‘এই ধরনেরু, কাভ আমাদের 
সাহিত্যে (বাংলা) খুব কম হচ্ছে। সে দিক দিয়ে এই গঙ্গগুলি আমাদের শিশু সাহিত্যকে 
সমৃদ্ধ করবে।’ 
শিল্পী অঞ্জন সেনগুপ্তের আঁকা ছবিগুলি এ বইয়ের অতিরিক্ত সম্পদ। দাম মাত্র ২৫ 
টাকা। 
প্রাপ্তিস্থান 

দে বুক স্টোর ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রা.লি. লাবণ্য aes বিপণি 
১৩, বঙ্কিম চ্যাটাজী স্ট্রিট ৫৬, সূর্যসেন স্ট্রিট স্টল নং £ ৩২ 
কলকাতা-৭০০ ০৭৩ কলকাতা-৭০০ ০০৯ বঙ্কিম চ্যাটার্জা স্ট্রিট 

কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 





একুশ শতাব্দী 


(মাঘ ১৪০৭-আষাঢ ১৪০৮) 


সূচিপত্র 
সম্পাদকীয়-৫ 


প্রবন্ধ 
সমগ্র সুধীন্দ্রনাথ 0 তারাপদ আচাৰ্য--৬ 
শাহবানু শাকিলা ও মুসলিম সমাজ 0 খোন্দকার ফয়জুল আলম--১৬ 
নামী বাঙালি অন্য নামে 0 অরবিন্দ পুরকাইত--২০ 
গল্প 
যেভাবে বেঁচে আছি O আলপনা ঘোষ--২৫ 
অদ্ভূত আধার O মৃদুলকান্তি দে--৩০ 
কবিতা ৩৪ 
মার্ক স্ট্র্যান্ড/রজত মিশ্র/ফেরদৌস নাহার/মগ্জুষ দাশগুপ্ত/কৃষ্ণা 
বসু/মৃত্যুপ্জয় কুণ্ড/অনুরাধা মহাপাত্র/মিতা নাগ ভষ্টাচার্য/সমর্পণ 
মুখোপাধ্যায়/সমীর সেন/টোকন ঠাকুর/বিশাল ভদ্র/ দেবাশিস 
চট্টোপাধ্যায়/ দেবাংশু ঘোষ/সুগত মুঝখোপাধ্যায়/ গৌতম মুখোপাধ্যায় 
তিলোত্তমা বসু/শুজব্রত চক্ৰবৰ্তী/শিখা ঘটবকশাহীন রেজা/অরিজিত 
দর্ত/সুমিত্রা দত্ত চৌধুরী/জীতেন্দ্রনাথ গোস্বামী/উজ্ভুয়িনী দে/ নন্দদুলাল 
ভট্টাচাৰ্য 
ব্যক্তিগত গদ্য 
লেখা নিয়ে লেখা একটি ছিন্ন ভাবনা 0 নীতীশ বিশ্বাস ৪৯ 
নব মুম্বাইয়ে বাঙালির দুগ্গা পুজো 0 অনিমেষ সেনগুপ্ত ৫১ একাকী 
0 মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩ একে একে দুই 0 শংকরী ঘোষ ৫৪ 


নেপাল মজুমদার 0 সাগর বিশ্বাস ৫৫ 
গৌরকিশোর ঘোষ O শিখা বসু ৫৬ 


বইপত্র 
সাতপুরুষের গোরস্থান/বিষুঃ বিশ্বাস 0 স্বপ্রময় চক্রবর্তী ৫৮ 
দুই বন্ধু/শুভত্রত দে ও অনন্য বিশ্বাস 0 সাগর বিশ্বাস ৫৮ Seta 
রহসে/সরসিজ বসু 0 শংকর কুণ্ড ৫৯ শূন্যতার ভেতর পুড়ে যাচ্ছে 
যে একক কুঠার/ গৌতম সরকার O স্বর্ণকুমার পালধি ৬১ তায়েৰ 
আলির গল্প/অশোক বিশ্বাস 2) শুভ জোয়ারদার ৬২ 
আমাদের কথা ৬৪ 
প্রচ্ছদলিপি 2 ইন্দ্ৰনাথ বন্দোপাধ্যায়। 


একুশ শতাব্দী 


সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা । 

বার্ষিক গ্রাহক চাদা ৩০ টাকা, ডাকযোগে ৫০ টাকা। 

নতুন লেখকদের ভালো লেখা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচিত হয়। 
লেখকেরা কপি রেখে লেখা পাঠাবেন। 


কলকাতায় একুশ শতাব্দী পাওয়া যায 


পাতিরাম বুক স্টল 0 কলেজ স্ট্রিট 

বুক মার্ক 0 afea চ্যাটাজী স্ট্রিট 

অমর পোদ্দার 0 বি. বা. দী. বাগ (টেলিফোন ভবনের বিপরীতে) 
প্রোগ্রেসিভ বুক স্টল 3 রাসবিহারী এভিনিউ 


করেকটি সাম্প্রতিক গল্পের বই 

সাতপুরুষের গোরস্থান * বিষ্ণু বিশ্বাস ২৫ টাকা 
Ciera আলির গল্প ৬ অশোক বিশ্বাস ২৫ টাকা 
এক কুড়ি গল্প ৬ সম্পাদনা মিতালি মুখাজী so টাকা 
সেনিনার অথবা জলাতক্ষের টীকা ৬ অশোক চক্রবর্তী ৫০ টাকা 
সাত আকাশের তারা e সাগর বিশ্বাস ২৫ টাকা 
বাড়ি ফেরার আগে ৬ মৃদুলকান্তি দে ৩০ টাকা 

যে কোনো কপির জন্য একুশ শতাব্দী কে লিখতে পারেন। 


একুশ শতাব্দী 


সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন আইনের ৮ নং ধারা অনুযারী বিজ্ঞপ্তি 
প্রকাশের স্থান এন ২১. নবাদৰ্শ, কলকাতা-৫১ 
প্রকাশের কাল ব্রেমাসিক 

ভাষা 2 বাঙলা 

প্রকাশকের নাম ডালিয়া রায়, ভারতীয় 


Ooo 0a 





সম্পাদকের ATA সাগর বিশ্বাস, ভারতীয় 


আমি ডালিয়া রায় ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত তথ্য আমার am ও বিশ্বাসমতে সত্য। 


রেজিঃ নং (স্বাক্ষর) ডালিয়া রায় 
আন. এন. আই/৬৮০৯৯/৯৬ প্রকাশক ও মুদ্ৰক 





মাতৃদুক্ষে্ নতো’ । পরিহার করা যায় না। শিশুর কাছে মাতৃত্তন্য এত সহজাত 
যে জোর করে বঞ্চিত করলে তার স্বাহ্যহানি ঘটে । পৃথিবীর আলোবাতাসে এসে 
মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি তার মুখনিংসৃত শব্দাবলীর সাথে যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে 
সেটাই হয় তার মাতৃভাষা । ১৯৯১ সালের জনসমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে_'Mother 
tongue is the language spokert in childhood by the person's mother to the 
person. If the mother died in infancy, the language mainly spoken in the 
persons home in childhood will be the mother tongue’! অর্থাৎ, শৈশবে মাতৃহারা 
হলেও শিশু যে নারীর কোলে বড় হয়, যে ভাষিক পরিবেশে কথা বলতে শেখে, সে ভাষাই 
হয় তার মাতৃভাষা । উত্তরকালে অন্য ভাষার সংস্পর্শে জীবন যাপন করলেও শৈশবে গ্রহণ 
করা মায়ের মুখের ভাষা সে কোনো দিনই বিসর্জন দিতে পারেনা। 
বাঙলা ভাষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধ ভাবাগুলির অন্যতম । প্রায় ২২ কোটি বাঙালি কথা 
বলে এ ভাষায়। তার প্রধান তিনটি কেন্দ্র হচ্ছে বাঙলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসানের বরাক 
উপত্যকা । বাশুলাদেশ তার ভাষিক স্বাধিকারের জন্য কেবল প্রাণবলি দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, 
রাজনৈতিক স্বাধীনতার মাধ্যমে পৃথিবীর মানচিত্রটাকেই বদলে দিয়েছে। বলতে গেলে সেই 
সুবাদে আজ রাষ্ট্রসংঘ একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখটাকেই “আভ্র্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" 
হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে শহীদ হয়েছিলেন 
রফিক, বরকত, সালাম ও জব্বর; পরদিন আরেকন্ন, শফীউর রহমান। বরাক উপত্যকার 
শিলচর শহরে ১৯৬১ সালের উনিশে মে মৃত্যুবরণ করেন শচীন পাল, সুনীল সরকার, কুমুদ 
দাস, কানাইলাল নিয়োগী, সুকোমল পুরকায়স্থ, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, তরণী দেবনাথ, বীরেন্দ্র 
সূত্রধর, সত্যেন্দ্ৰ দেব, হিতেশ বিশ্বাস ও কমলা ভট্টাচার্য । পরবর্তীকালে বিজন চক্রবর্তী, 
arm দেব ও দিব্যেন্দু দাস সহ এ পর্যস্ত বাঙলা ভাষার জন্য প্রাণ বলি দিয়েছেন অস্তত 
১৯ Gal মানুষের স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে এদের এই ত্যাগ চির অম্লান হয়ে 
থাকবে। 
ভাষার প্ৰশ্রে পশ্চিমবঙ্গে কোনো রক্তপাত ঘটেনি। তার কোনো আবশ্যিকতাও নেই। 
ইদানীং কিছু কিছু মহলে যে সচেতনতা দেখা যাচ্ছে তা আশার উদ্রেক ara তবে যুক্তিবাদী 
সচেতনতা যাতে কুসংস্কার ও গৌড়ামি জনিত উন্মস্ততায় আচ্ছন্ন না হতে পারে সে বিষয়ে 
সাবধান থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। 
মাতৃভাষা প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। আপন ভাবার জন্য সংগ্রাম, এমনকি 
জীবনপণও সে অধিকারের আওতাভুক্ত ॥ কিন্তু অন্য ভাষার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ নয়। কারণ 
এ বিশ্বের প্রতিটি ভাবাই কারো না কারো মাতৃভাষা । একজন বাঙালির যেমন বাঙলা ভাবার 
সম্যক প্রসার ও পরিপূর্ণ প্রয়োগের সপক্ষে আকুলতা থাকবে, একজন উর্দু কিংবা ককবরোক 
ভাষীরও অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকা স্বাভাবিক। অতএব, সমস্ত মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, 
অর্থনীতি ও সমাজনীতির pours উন্নয়ন তার মাতৃভাষাকে অবলম্বন করে নিরলসবেগে 
এগিয়ে চলুক, এটাই হোক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস নির্মাণের প্রেক্ষাপটে একবিংশ 
শতাব্দীর সৃচনাপর্বে আমাদের আন্তরিক অঙ্গীকার । 0 
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সমগ্র সুধীন্দ্রনাথ 
তারাপদ আচাৰ্য 


এক 


ধীন্দ্রনাথকে মান্য করা হয়, কেননা, তিনি মননশীল কবি। তার কবিতায় প্রাধান্য 
পয়েছে মেধা। আবেগ বর্জন করতে চেয়েছেন তিনি । আবেগ-নির্ভর বাঙলা কবিতায় 
ছড়িয়ে থাকা লিরিকের জলাভূমি থেকে তিনি মুক্ত করেছেন কবিতার ধারা ৷ কিন্তু কতখানি 
পেরেছেন? আবেগ তো তাকেও ভর করে আছে সহজাত এক জাতীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে ৷ তবে 
হ্যা, তিনি বাঙলা কবিতায় সংহতি এনেছেন আর আকণ্ঠ রবীন্দ্রপ্রভাবে নিমজ্জিত থেকে স্বতন্ত্র 
হওয়ার সাধনা করেছেন। তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন, ব্যক্তিগত প্রণোদনায় যেমন 
গদ্যলেখক হওয়া যায়, তেমনি কবিও হওয়া যায়। নিরন্তর চেষ্টা ও সাধনার মধ্য দিয়েই 
প্রতিফলিত হয় কবির প্রতিভা । মেধাবী মননচর্চাই একদিন দেখিয়ে দেয়, কবিতাসৃষ্টির 
প্রতিভা কাকে বলে। 
সুধীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য মান্য করলে আমাদের বলতে হবে যে, কবিতা কারো মধ্যে 
আপনা থেকে আসে না। নিরস্তর সাধনার মধ্য দিয়ে একদিন গভীর ভাবসমৃদ্ধ কবিতা লেখা 
যায়। তবে তার জন্য সময় লাগে । তিনি মনে করেন প্রৌঢ় বয়সই নাকি দার্শনিক-প্রতীতি- 
সমৃদ্ধ কবিতা লেখার Berge সময় ৷ সুধীন্দ্রনাথের এই যুক্তি-পরস্পরা মেনে নিলে বলতে 
হবে, একজন বিজ্ঞানীও শুধু মেধার সাহায্যে খুব বড় রকমের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘটাতে 
পারেন। কিন্তু বাস্তবে তো দেখি সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার। মেধাবী অনেকেই, কিন্তু তাদের 
মধ্যে যে-কেউই ইচ্ছা করলে বড় রকমের আবিক্কার করতে পারেন না। এমনিতে এসব দিকে 
ভার হয়তো প্রবণতাই থাকে না। আবার যে-কোনো মেধাবী ইচ্ছে করলেই কবি হতে পারেন 
না। তার ভিতরে যদি ‘কল্পনাপ্রতিভা’ না থাকে। তাহলে তিনি যতই বুদ্ধিমান বা করিৎকর্মা 
হোন, কোনোদিনই কবিতা লিখতে পারেন না। পারেন না, একথা বলা হয়তো ঠিক নয়। 
কেননা, সেই মেধাবী ব্যক্তি এবং আরো অনেকে আছেন, যাঁরা নিজেদের মতো করে কবিতা 
বোঝেন। যে-কোনো ভালো কবিতা পড়লে, তাদের মনে হয়, এ আর এমন কি ব্যাপার এ 
তো আমিও পারি। আমি তো অনেককিছু পেরেছি। পরীক্ষায় ভালো করেছি। কখনো কোনো 
কিছুতে হেরে যাইনি । আমি রূপবান পুরুষ, আমার জীবন-সঙ্গিনী অসামান্য রূপসী এবং 
নানা গুণের আধার, আমি বিপুল বিস্তের অধিকারী, আন্তরিক প্রণোদনায় আমি সংগ্রহ করেছি 
বিপুল গ্রহনভার ৷ মানবিকী বিদ্যা, বিজ্ঞান, শরীরতত্ব-- সবই আমার অধীত। তাহলে আমি 
কেন পারব না, নিশ্চয়ই পারব, আমি কবিতা লিখব এবং খ্যাতির শিখরে পৌঁছব। সুধীন্দ্রনাথ 
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সম্পর্কে ভার বিদগ্ধ কবিবন্ধু বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন : ‘সুবীন্দ্ৰনাথ ছিলেন বহুভাবাবিদ্‌ পণ্ডিত 
ও মনস্থী, Sh বিশ্লেষণী বুদ্ধির অধিকারী, তথো ও তন্ডে আসক্ত, দর্শনে ও সংলগ্ন শাস্ত্রসনূহে 
বিদ্বান; তার পঠনের পরিধি ছিল বিরাট, বোধের ক্ষিপ্রতা ছিলো অসামান্য | সেই সঙ্গে যাকে 
বলে কাণ্ড জ্ঞান, সাংসারিক ও সামাজিক সুবুদ্ধি, তাও পূর্ণমাত্রায় ছিলো তার, কোনো কর্তব্য 
অবহেলা করতেন না, গার্হস্থ্য ধর্মপালনে অনিন্দনীয় ছিলেন, ছিলেন আলাপদক্ষ, রসিক, 
প্রখর ব্যক্তিত্বশালী, আচরণের পৃঙ্থানুপুক্থে সচেতন, এবং সর্ববিষয়ে উৎসুক ও মনোযোগী | 
এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে যে, একটু চেষ্টা করলেই বাংলা সাহিত্যের চাইতে আপাতবৃহত্তর 
কোনো ব্যাপারে নায়ক হতে পারতেন তিনি; আমার এক তরুণ বন্ধুর সঙ্গে এবিষয়ে আনি 
সম্পূর্ণ একমত যে সুধীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক হলে অনিবার্ধত নেতৃপদ পেতেন, বা আইনজীবী 
হলে সেই পেশার উচ্চতম শিখরে পৌঁছতে তার দেরি হ'তো না, তাকে অনায়াসে কল্পনা 
করা যেতো AAR বা রাষ্ট্রদূতরূপে, তত্ত্চিত্তায় নিবিষ্ট হ'লে নতুন কোনো দর্শনের প্রতিষ্ঠা 
করতে পারতেন না তাও নয় । অথচ এর কোনোটাই তিনি করলেন না, কবিতা লিখলেন ।”__ 
(বুদ্ধদেব বসু লিখিত “সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ'-এর ভূমিকা 1) 

আর কবিতা লিখে কি তিনি সাফল্যের শিখরে পৌঁছে গেলেন? অনেকে এরকমই মনে 
করেছেন ৷ সকলেই কবি হিসেবে সম্মান করেছেন ৷ অতো বড় TAA পণ্ডিত, কহ-বিচিত্রবিদ্যাচর্চায় 
পুরোধা, বিপুল farsa অধিকারী-__ বাঙালি উচ্চবিত্ত এলিট সমাজের শিরোমণি, তাকে তাই 
সমীহ করেছেন সবাই । স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাকে তারিফ করেছেন । সুধীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন 
যে, ‘কুক্কুট’ বা “মোরগ” বিষয়ে কবিতা লেখার চ্যালেঞ্জ নিয়ে তিনি কবিকে মুগ্ধ করেছিলেন। 
আর রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথের মতে যিনি “হাল বাংলার সিদ্ধিদাতা গণেশ’, তিনি যখন ভালো 
বলেছেন, তখন আপন কবিত্বশক্তি সম্পর্কে শ্নাঘা বোধ করা খুবই স্বাভাবিক । 

মুশকিল হচ্ছে এই, কবি নিজে যদি বুঝতে না পারেন যে, কবিতা লেখা সহজ কাজ 
নয়, যা তিনি লিখছেন, তার বেশিরভাগই কবিতাপদবাচ্য নয়, তাহলে আর এতো বিভ্রাট- 
বিভ্রান্তি হওয়ার কথা নয় । একটি শতাব্দী জুড়ে যথার্থ কবির সংখ্যা পনেরো-যোল-র বেশি 
নয়। তারাই শুধু আয়ুত্মান, বাকিরা সব স্বপ্রায়ু, অল্পদিনেই মুছে যান। কিন্তু যথার্থ প্রতিভার 
অধিকারী যিনি, তিনি লেখার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল বেচে থাকেন। কিন্ত কোন নিরিখে কে 
বিচার দেবে? না, কোনো পুরক্কারই কোনো শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয় ৷ কেননা, বিচারকমণ্ডলী 
সাধারণত যোগ্যতার দিক থেকে অসমর্থ হন। অবশ্য বাইরের দিক থেকে দেখলে, মনে 
হওয়ার উপায় নেই যে, ধারা আছেন বিচারকমণ্ডলীতে তারা যোগ্যজন নন; তারা কবিতা 
বোঝেননা । তারা সবাই কৃতবিদ্য ও খ্যাতিমান । কিন্তু তাতে কিছুই এসে যায় না । অযোগ্যজন 
হয়তো পেয়ে যান, AG মাপের কোনো সাহিত্যপুরক্ষকার। আর যিনি প্রকৃত কবিক্ষমতার 
অধিকারী, তিনি থেকে যান লোকচক্ষুর আড়ালে । তবে এ নিয়ে আক্ষেপের কিছু নেই। 
কেননা, সবচেয়ে বড় বিচারক হল সময়। হয়তো অল্পকালের মধ্যেই সেই পুরস্কৃত কবি 
একেবারেই মুছে যান। অল্পকাল পরে, হয়তো তার ভীবদ্দশাতেই কেউ আর তার বই পড়েনা। 
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তার নামও উচ্চারিত হয় না। আর, যিনি প্রতিভাবান তিনি ভাস্বর হয়ে উঠতে থাকেন | ক্রনশ 
তার কবিতার প্রভাব 'ছড়িয়ে পড়ে । প্রচারের অভাবে হয়তো ততটা খ্যাতির মধ্যে পৌঁছতে 
পারেন না। কিন্ত মৃত্যুর পর তিনি আরো বেঁচে ওঠেন। কেননা, যথার্থ প্রতিভার অধিকারী 
বারা, তারা সময়ের চেয়ে অগ্রবর্তী। উদাহরণ, জীবনানন্দ দাশ এবং তার সুদুর্লভ সৃষ্ঠি। 
সুধীন্দ্রনাথ, বিষুঃ দে এবং শেষের দিকের বুদ্ধদেব [ কেননা, সুধীন্দ্রনাথের ছন্দ ও শব্দ 
ব্যবহারের যান্ত্িকতা প্রথমদিকে ততটা পছন্দ না করলেও পরে নিজের মত পরিবর্তন 
করেছিলেন] বিশ্বাস করতেন ‘উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈত’। বিশ্বাস করতেন, Prawa চেষ্টা 
করে কবিতা লেখা যায়। 


দুই 

আর, এখানেই সুধীন্দ্রনাথের সীমাবদ্ধতা । আলোচনার এইখানে পৌঁছে আমাদের মনে 
গাছের ডালে একটি বাঁদর বসে থাকতে দেখলে দীনবন্ধু তাকে পুরোটাই আঁকতেন ৷ তার নখ, 
চুল, ল্যাজ, যৌনাঙ্গ--- কোনোকিছু বাদ দিতেন না। কিন্তু যারা বড় শিল্পী, তারা কখনো 
পুরোটা আঁকেন না। তারা অনেকখানিই ছেড়ে আকেন। ফলে সৃষ্টি ব্যাপারটা হয়ে ওঠে 
চিরকালীন বাস্তবের ছবি। দেখা ছবি, অথবা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে এসে মিলে যায় আরো 
অনেক স্তর-পরম্পরা ৷ তখন তার মাত্ৰাই যায় পালটে। সুধীন্দ্রনাথের লেখায় কবিতার এই 
মৌল ব্যাপারটি একেবারেই নেই। বুদ্ধদেব ১৯৩৭ সালে 'ক্রন্দসী’ আলোচনায় ঠিকই 
বলেছিলেন 2 “সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন ‘আমার আনন্দ বাক্যে" | কথাটা সত্য। কিন্তু যে-জাদুতে 
কবিতার বাক্য মন্ত্রের মতো ব্যপ্রনাময় হয়ে ওঠে, যাতে কয়েকটি সহজ কথার সংযোজনায় 
জীবনের কোনো গূঢ় প্রদেশ উদ্ভাসিত হয়, বাক্যের সেই প্রন্দ্রজালিক সাধনার পথে তিনি 
এলেন না। কথাকে তিনি ব্যবহার করেন, যেমন করে বাস্তশিল্পী ব্যবহার করে ইস্টক; অতি 
সাবধানে কথার পর কথা সাজিয়ে কবিতাকে গঠন করেন তিনি। তার মন তার্কিকের, 
তান্তিকের, গদ্যের ন্যায়সঙ্গত ধরনটা তিনি কবিতায় প্রয়োগ করেছেন।' ঠিকই, তার ছন্দ 
ব্যবহারে ধরা পড়ে অতিনিরূপিত ছন্দে আবদ্ধ থাকার সীমাবদ্ধতা । যে-কোনো প্রতিভাধর 
কবি কখনই টেকনিকের কাছে আত্মসমর্পণ করেন না, তিনি প্রচলিত ছন্দকাঠামোর মধ্যে বেশ 
কিছু ভাঙচুর করেন। মধুসৃদনই প্রথম এ কাজ করেছিলেন, তিনি পয়ার ছন্দের মধ্যে 
এনেছিলেন প্রবহমানতা, তার কাঠামো অটুট রেখে অর্থাৎ মাত্রা ঠিক রেখে তাকে করেছিলেন 
অমিত্রাক্ষর। তারপর রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, শব্ধ ঘোষ ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 
লেখায় কতই না ভাঙাচোরার খেলা হল। নতুন যুগের পরিবর্তিত কবিতাভাবনা ছন্দ 
কাঠামোর ভিতর নতুন প্রবাহ সঞ্চার করে। ছন্দ হয়ে ওঠে কবির ব্যক্তিত্বের আলোয় 
উদ্ভাসিত । বলা বাহুল্য, সুধীন্দ্রনাথের লেখায় এসব কিছুই নেই। তিনি পুরোনো জায়গাতেই 
অচল-অনড় রয়ে গেছেন। 

তত্ত্বের দিক থেকে সুহীন্দ্রনাথ অকৃত্রিনতার পক্ষপাতী, কিন্তু তার লেখাপত্রে তিনি চূড়ান্ত 
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রকম কৃত্রিম, যেমন কবিতায়, তেননি গদ্যে । যা তিনি লেখেন, তা থেকে কবিতা তেমন 
fg প্রসারণ পায় না। তার কবিতা 


“অন্ধকারে নাহি মিলে দিশা ।। 


দীর্ঘায়িত নিশা 

বয়ঃস্ফীত বারাঙ্গনাপারা 

দুর্গম তীর্থের পথে হয়ে সঙ্গীহারা 

ঘুমায়ে পড়েছে যেন আতিথেয় অজানার পাশে 
দুর্মর অভ্যাসে । 

কেশকীটে ভরা তার মাথা 

লুটায় আমার কাধে, পরনের শতচ্ছিদ্র কাথা 
fram জীবনবায়ু সংকীর্ণ কুটীরে, 

তাহার বিক্ষিপ্ত বাহু ধরিয়াছে মোর কণ্ঠ ঘিরে, 


তার গদ্যরচনা: 

“অকপট-বিশেষণটাকে আজ্ঞ আমরা সন্দেহের চোখে দেখি। কারণ ওই মহ্যবাক্যের 
আশীর্বাদে এ-জগতে যত প্রবঞ্ধনা চ'লে গেছে, অন্য কিছুতে তার সিকির সিকিও আমদানি 
হয়নি। তাহলেও আজকের দিনে ও-শব্দটি একেবারেই অপরিহার্য । সাহিত্যে অকৃত্ৰিমতার 
মানে প্রত্যক্ষ দর্শনের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন অভিভাবের পরিণয়। এই কথাকেই আরও সহজে বলা 
যেতে পারে যে কবি যখন কোনও দৃষ্ট বস্তু বা অনুভূত ভাবের মুখপাত্র, তখন তার কবিতা 
শুধু সেই বস্তু বা সেই মনোভাবের আধারেই আবদ্ধ থাকবে, লোকাচার হিসাবে তাদের দাম 
জানতে চাইবে ALN [স্বগত / পৃ. ২৬] 

কিন্তু কাকে বলে এই প্রসারণ পাওয়া বা নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়া ? অর্থাৎ কয়েকটি 
শব্দ পাশাপাশি সাজিয়ে যে পঙ্ক্তি রচনা করেন কবি তার একটা মানে থাকে নিশ্চয়, কিন্তু 
সাজানোর গুণে বা যথার্থ সৃজ্জনক্ষমতায় যিনি শীৰ্ষবিন্দু স্পর্শ করার মতো শক্তির অধিকারী, 
তিনি-_ হ্যা, একমাত্র তিনিই শুধু পারেন সেই ভিতরে বাড়িয়ে তোলার কাজ সম্পন্ন করতে। 
জীবনানন্দ দাশের কবিতা থেকে উদাহরণ সংকলন করা যেতে পারে 

‘হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো 

চারিদিকে পিরামিড- কাফনের ঘ্রাণ : 

বালির উপরে জ্যোত্ম্না- খেজুর ছায়ারা ইতস্তত 

বিচরণ থামের মতো : এশিৱিয়--দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, স্লান। 
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শরীরে ননির ঘ্রাণ আমাদের--- ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন 
“মনে আছে?’ শুধালো সে-_শুধালাম আমি শুধু, ‘বনলতা সেন।"” 


তিন 

একজন পরিশুদ্ধ আধুনিক কবি কখনো লিরিক লেখেন না। লিরিক বর্জনই হল তার 
কাব্যসাধনা। অর্থাৎ কবিতায় আবেগের জন্য তিনি বিন্দুতম স্থানও নাকি ছাড়েন না। 
একেবারে টান টান আধুনিক নিখুত টেকনিকের চর্চা করেন আর কবিতার ভিতরে ফুটিয়ে 
তোলেন দেশ বিদেশের তত্ত্ব দৰ্শন, যার অন্য নাম জ্ঞানমার্গের চলাচল | যাকে বলে স্বভাবকবিত্ব, 
তার ওপর একটা প্রবল অনীহা আছে সুধীন্দ্রনাথের | ঠিকই, স্বভাবকবিত্ব নয়, তবে কবিতা- 
প্রয়াসের মধ্যে সচেতনতার সঙ্গে মিশে থাকে অবচেতনা বা অধিচেতনা। নিছক মনন বা 
বুদ্ধির খেলা কবিতা নয়, আবার অবচেতনায় সমৰ্পিত লেখাও এখন তেমন পছন্দ নয় 
কারও | 

সুধীন্দ্রনাথ যতই মেধাচর্চার পরিচয়বাহী করে তুলতে চেষ্টা করুন তার লেখা, কিন্তু তার 
মধ্যে আবেগ এসে গিয়েছে কোনো কোনো জায়গায়, এসে গিয়েছে অবচেতনার ধাক্কা-- আর 
সেখানেই তিনি হয়েছেন সফল । যেমন-__ 


(>) “নিমীলিত নেবে দেখি আমি 
মহাকালহস্তচ্যত, অপ্রচুর অস্তিম নিমেষ 
ক্ষণে ক্ষণে হয় নিরুদ্দেশ 
প্রতিধ্বনিপরিপূর্ণ বিস্থৃতির অতল পাতালে ৷৷” 


(2) “জানি, জানি বিধাতা নির্দয় 
কোনও দিন পারিবে না অর্গলিতে সে-স্বর্গের দ্বার, 
ইন্দ্রত্বের ধ্ৰুব অধিকার 
তোমার প্রেমের স্মৃতি রচিয়াছে মোর লাগি যেথা, 
অয়ি মহাশ্বেতা ৷৷” 


(৩) PUA তব শৱরত্সীবের ঝদ্ধি; 
পাকা দ্রাক্ষার মদির SHS অঙ্গে; 
উরসে তোমার মর সাধনার সিদ্ধি; 
ধরা রূপবতী, সে তোমারই অনুযঙ্গে ৷৷’ 


(8) ‘একটি কথার দ্বিধাথরথর EUS 
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতীঃ 
একটি নিমেষ দাড়ালো সরণী জুড়ে, 
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি; 
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এসব হল আবেগের বা অবচেতনের প্রভাবে লেখা সফল কবিতার নিদর্শন । আর যেখানে 
তিনি নির্ভর করেছেন সম্পূর্ণ নেধার ওপর বা অধীত জ্ঞানের তাত্রের ওপর, ঝরিয়ে দিয়েছেন 
আবেগের সবটুকু CRS, সেখানে তাকে গ্রাস করে নিয়েছে অকবিতা | সেসব হয়ে উঠেছে 
নিছক বিবৃতিধর্মী লেখা । তখন পাঠক হিসেবে আনরা কোনো কবিতা পাই না। শেষ পৰ্যস্ত 
সেটা পৌঁছে যায় গদ্য পরিণামে ৷ তার পক্ষ নিয়ে ভাবতে গেলে কিন্তু মনে হয় না যে, তেমন 
কোনো বড়ো এঁতিহাসিক কাজ তিনি করেছেন। মাত্র সামান্য কয়েকটি ছাড়া তার সব 
কবিতাই গদ্যপরিণামবাহী। যেমন--- 
(>) “দেখেছি, পতিত, তব অতিমর্ত্য বিরাট মূরতি 
অসংস্কৃত অন্ত্যজের চমৎকৃত, তীব্র পরিচয়ে | 
কুচিগ্রস্ত সিদ্ধ কবি শুদ্ধ থাক অভিজ্ঞাত্য ava; 
তুমি ধরো, হে অস্পৃশ্য, অধ্যাতের সহজ প্ৰণতি ৷৷” 
(২) “নিখিল নাত্তির মৌনে সোহংবাদ করেছি ধ্বনিত; 
বলেছি আমি সে-আত্মা, যে উত্তীর্ণ gare তারায় 
উধাও মনের আগে; মাতারিশ্ব নিয়ত ধারায় 
ফলায় যে-কর্মফল, তা আমারই বুভুক্ষাজনিত; 


সুধীন্দ্রনাথ কুকুটকেও সহজ প্ৰণতি নিবেদন করেন। 


চার 


আবেগ তো তাকেও ভর করে আছে। তিনি বলেছেন, “তাহলেও আমাদের মধ্যে লেখা- 
পড়ার অসামঞ্রস্য বিস্ময়কর; এবং তার ফলে বাংলা প্রবন্ধই বিপদগ্রস্ত নয়, বাংলা কাব্যও 
অসংলগ্ন ভাবচ্ছবির অনিকাম সংঘট্ট ৷ “কুলায় ও কালপুরুষে"র “মুখবন্ধে' এই মন্তব্য করেছেন 
সুধীন্দ্রনাথ। তিনি “বাঙালী সাহিত্যিকদের" উদ্দেশে বিরূপতা প্রকাশ করতে চেয়েছেন এবং 
তাদের লেখাপড়া অর্থাৎ বিদ্যা-চর্চা সম্পর্কে বলেছেন ৷ বলেছেন যে, বিদ্যাচর্চা না করার জন্য 
বাঙলা প্রবন্ধসাহিত্য, যাকে বলে মেধা বা মননের সাহিত্য, তা পুরোপুরি ‘বিপদগ্রস্ত’, এবং 
বাঙলা কবিতাও ‘অসংলগ্ন ভাবচ্ছবির অনিকাম সংঘট্ট ৷’ তাহলে আমরা নিশ্চয় এভাবে বুঝব 
যে, ‘লেখাপড়ার অসামগ্রস্য'কে, যাকে বলে বিস্ময়কর অসামপ্রস্য তাকে তিনি সামঞ্জস্যে 
আনতে চেয়েছেন। কিন্তু তার প্রবন্ধসাহিত্য পাঠ করলে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না 
যে, তার নিজের বহতর বিদ্যাচর্চা সম্বলিত গদ্যরচনা কতই-না সামপ্তস্যইন, এলোমেলো 
এবং পাণ্ডিত্য প্রকাশের অসঙ্গতিতে পূৰ্ণ তাহলে কি আমরা এভাবে বুঝব যে দেশজোড়া 
এই বিদ্যাবিমুখতাকে তিনি এভাবেই বিদ্যার আস্ফালন দেখাতে চাইছেন? উদাহরণ হিসেবে 
আমরা দেখাতে চাই ‘কুলায় ও কালপুরুষ’ নামক গ্রছের ‘শিল্প ও স্বাধীনতা” প্রবন্ধ থেকে 
কিছুটা উদ্ধৃতি : 'উপরস্ত ধ্রুপদী কবিরাও নিজ গুণে Gass একদেশ-দর্শিতা কাটিয়ে 
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ওঠেননি, অথবা নৈরাস্্র রূপের প্রাণপণ ধ্যানে অমরতার বর পাননি । পুরাকালীন জীবন 
স্বলায়ু ছিল বলেই, তার সমগ্ৰ উপলদ্ধি তাদের আয়ত্তে এসেছিল; এবং মাৰ্ণস্-এর ব্যাপক 
সিদ্ধান্ত অপ্রমাদ হোক বা না হোক, স্বয়ং ধৰ্মপুত্ৰ যখন ধনুর্বেদের জোরেই দূুৰ্বৃশুদনন 
করেছিলেন, তখন সাধারণ সংসারযাত্রার সঙ্গে প্রবর্ধমান যন্ত্রশিক্ষের সম্বন্ধ স্বতঃসিন্ধ। দৃষ্টাত্ত 
হিসেবে SUA আর আইনষ্টাইন্‌ তুলনীয়; এবং আমার মতো অবৈজ্ঞানিকের কাছে তাদের 
মূল বক্তব্য যদিচ সমার্থবাচক তবু এ-সত্য আমিও জানি যে প্রথমোক্তের নিৎ্প্রমান জল্পনা- 
কল্পনা আধুনিক জ্যোৰ্তিবিজ্ঞানের আকার ধরেছে দূরবীক্ষণের গুণে, নব্য গণিতের প্ৰসাদে, 
আর বানিজ্যলক্ষ্মীর কৃপায় সাবকাশ মানুষের সংখ্যা-বৃদ্ধিতে। অবশ্য সাহিত্যের উপকরণ 
স্বভাবত নাতিবহুল; এবং সেই জন্যে কশাদ ও প্লাঙ্ষ-এর মধ্যে ব্যবধান দেখি, সেক্স্পীয়র- 
এর সনেট আর প্রস্ত-এর “সদম্‌ এ গমর” Sai দ্বিধাবিভক্ত নয় । কিন্তু শার্ল্যুস-এর জম্ম 
যেহেতু অনুবীক্ষণ আবিষ্কারের পরে, তাই তার আর যিস্টর wy, এইচ-এর পাৰ্থক্য ate 
ক্যানিয়ন্‌ ও ফিফথ্‌ আ্যাভিনিউ-এর বৈসাদৃশ্য অপেক্ষা অধিক’ | এই কি তাহলে সুধীন্দ্রনাথের 
সময়কার সাহিত্যিকদের ‘লেখাপড়ার অসামগ্রস্য'-সম্পর্কিত মেধাহীন প্রবন্ধসাহিত্যকে মেধাপূর্ণ 
করে তোলার আয়োজন? বাঙালি সারম্বত সমাজ এতকাল তো আমাদের 'সুধীন্দ্রনাথ-জুজু' 
দেখিয়ে এসেছেন ৷ তারা নিশ্চয় এই অর্বাচীন লেখকের মেধাহীন মূল্যায়নের বিরুদ্ধে কলন 
ধরবেন। 
আর ‘অসংলগ্ন ভাবচ্ছবির অনিকাম সংঘট্ট’ থেকে বাঙলা কাব্যকে তিনি কতখানি 

সংলগ্রতা দিয়েছেন তার দৃষ্টাত্ত 

“তুমি বলেছিলে জয় হবে, জয় হবে: 

নাট্সী পিশাচও অবিনম্বর নয়। 

জার্মানি আজ মিয়মাণ পরাভবে; 

পশ্চিমে নাকি আগত অরুণোদয় ! 

অন্তত ক্লষবাহিনী বন্যাবেগে 

কবলিত করে শোষিত দেশের মাটি; 

বিভীষণদের উচ্ছেদে ওঠে জেগে 

স্বাধীন প্যারিস, যথারীতি পরিপাটী; 

এ-বারে সমরে শাভিতে সহযোগী 

মার্কিন ঢালে সমানে শোণিত, টাকা; 

ধনিক যুগের প্রধান ভুক্তভোগী 

ইংলণ্ডেই সমাজতন্ত্র পাকা ৷৷’ 

[১৯৪৫] 


একেই বলা হয় বিবৃতিধর্মী লেখা | এসব লেখা বেশ মন্দ নয়। তবে এ কোনো কবিতা নয়। 
কবিতার আয়তনে কিছু বক্তব্য বলে যাওয়া | বিষয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিশ্বরাভ্রনীতি | আর 
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সংলগ্রতা বলতে সুধীন্দ্রনাথ যা বোঝেন, সে হল বক্তব্য বা ভাব-প্রকাশের সময় যথাযথরূপ 
সংযোগ বজায় রেখে চলা । ap দে যেমন কবিতার নধ্যে আশ্চর্য রকম গ্যাপ্‌ তৈরি করেন। 
প্রসঙ্গ থেকে STATA চলে যান, যথার্থ রসজ্তঞ কবিতাপাঠকের জন্য রেখে যান এক 
বিস্ময়কর অসংলগ্রতা, যাকে ভরাট করে তোলে পাঠকমন ৷ আর আবেগ? মননধর্মী এই কবি 
সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বৃদ্ধদেব বসু ঠিকই বলেছেন, আবেগ ছাড়া যেমন মানুষ নেই, তেমনি 
কবিতাতে আবেগের প্রকাশ ঘটবেই। তবে যে-কোনো আধুনিক কবি জানেন কতখানি সংযত 
করে বাধতে হয় আবেগ 


‘তোমার যোগ্য গান বিরচিব ব'লে, 

বসেছি বিজনে, নব নীপবনে, 

পুষ্পিত তৃণদলে। 

শরতের সোনা গগনে গগনে ঝলকে; 

ফুকারে পবন, কাশের লহরী ছলকে; 

শ্যাম সন্ধ্যার পল্লবঘন অলকে 

চন্দ্রকলার চন্দনটিকা ভ্বলে। 

মুগ্ধ নয়ান, পেতে আছি কান, 

গান বিরচিব বলে ।।” 

[নান্দীমুখ] 
কবিতায় এই সংহতি আনা, একেই বলা হয় সুধীন্দ্রনাথের এতিহাসিক ভূমিকা। কিন্তু 
গদ্য, যাকে বলে মনননির্ভর প্ৰবন্ধ সাহিত্য, তাতে তিনি প্রবলতর খামখেয়ালী ৷ যিনি খুব বড় 
ধরনের পণ্ডিতব্যক্তি আমরা আশা করব, তিনি তার অধীতবিদ্যা আত্মসংযমের এমন এক 
সামঞ্রস্যময় অবস্থানে উন্নীত করে নেবেন, যা প্রকাশের সময় যেন মাত্রাতিরিক্ত পাণ্ডিত্যের 
প্লাবন না ঘটায়। এ তো আমরা সবাই জানি যে, যিনি যত বেশি জানেন, তিনি তত সহজ 
করে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। 
সুধীন্দ্রনাথকে যাঁরা আসাধারণ প্রবন্ধকার ও কবি বলে মান্য করেন, তারা সাধারণত 

বলতে চান যে, প্রবন্ধ, অর্থাৎ যার মাধ্যমে লেখক খুব গভীর ও গূঢ় তত্তৃকথা বলতে চান 
তার আধার যে ভাষা এবং সে ভাষার বাক্যগুলি নিৰ্মিত হয় যেসব শব্দের সহযোগে তা 
অবশ্যই হবে জটিল ও আভিধানিক 1 তা না হলে একজন ধ্ৰুপদী কবির বক্তব্য ধারণ করতে 
পারবে না সেই সহজ ভাষা। সেজন্যই সুধীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্য অত দুর্বোধ্য, জটিল ও 
আভিধানিক শব্দ-সম্তারে পূর্ণ। গদ্য দুর্বোধ্য ঠিকই, কিন্তু কবিতা একেবারেই দুর্বোধ্য নয়। 
শুধুমাত্র অপ্রচলিত শব্দগুলির মানে জেনে নিতে পারলে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার সবটুকুই খুব 
জ’লো হয়ে পড়ে | আর যে-সব জটিল ও অপ্রচল শব্দ ব্যবহার করেন তার গভীর ও দার্শনিক 
ভাব প্রকাশের জন্য তার কোনোটাই জীবিত হয়ে ওঠে না। অভিধানে যেনন মৃত হয়ে বসে 
থাকে, কবিতায় এসেও তারা সেরকমই মৃত থেকে যায় | অন্য শব্দের পাশে স্থাপন করে কবি 
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বে উদ্দেশ্য সফল করতে চেস্টা করুন না কেন, তারা কিন্তু কেউই প্রাণ পায় না, Je হয়েই 
থেকে যায় | যেমন--- 


অবশ্য অপ্রতিকার্য অভিম কুম্ভক 
ও মগ্ন চুম্বক।।” 
যে পঞ্চাশোৰ্দ্ধ বয়সকে সুধীন্দ্রনাথ দাৰ্শনিক কবিতা লেখার উৎকৃষ্ট সময় বলে ভেবেছেন। 

সেই সময়ের অর্থাৎ কবির বয়স যখন তিগ্লান্ন বছর, তখন লেখা হয়েছে এই “নৌকাডুবি” 
শিরোনামের কবিতাটি । লেখার তারিখ, ১০ অক্টোবর ১৯৫৪। “দশমী” (১৯৫৬) নামক 
কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত এই লেখা । কিন্তু কবি এইসব অপ্রচলিত শব্দ { অপ্ৰতিকাৰ্য, কুম্ভক, 
অনুভ্তাৰ্য, GR ইত্যাদি] কবিতায় ব্যবহার করে কি এ কথা বোঝাতে চাইছেন যে, তার 
দার্শনিক ভাবের প্রতিফলনকে যথাযথরূপে ধারণ করার জন্য এই শব্দগুলি খুবই জরুরী? তা 
যদি হয়, তাহলে বলতে হবে, হয়তো কবির অভিমত অভ্রান্ত নয়। কিন্তু উল্লিখিত শব্দগুলি 
অচল-অনড় হয়েই রয়ে গেছে, সামান্যতম গতিও পায়নি তারা । আর, এই মহত্তম আয়োজনের 
মধ্যে কবিতা কোথাও সামান্যতম রূপ পরিগ্রহ করেনি । প্রসঙ্গত, উল্লেখযোগ্য যে, সংস্কৃত 
ও ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যাভিজ্ঞ এদেশীয় পণ্ডিতরা যে সহজ-সরল বাংলাভাষা ও পয়ার 
ছন্দকে গভীর দার্শনিক ভাব ধারণক্ষম নয় বলে অবজ্ঞা করে এসেছেন, তা যে ভুল, তার 
প্রমাণ Fanta কবিরাজের লেখা 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত"। 


পাচ 

নামধাতু বহুল যে-ভাবা সুধীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন তার কবিতায়, সেই কাব্যভাষার 
দিকে তাকালেই বোঝা যায়, কবি উল্টোদিকে হাটছেন ৷ ফলে ভাষার দিক থেকে অনেক 
বেশি অনগ্রসর তিনি। 

‘আমার আনন্দ বাক্যে: অক্ষরের অপূর্ব ঝংকারে 

নারদ বিতরে, শুনি, অমরার অব্যর্থ আহান 

নিক্ষিপ্ত মন্দারমাল্যেঃ হিমানীর সংহত নির্বাণ 

বিনাশি মদন আনে বাসস্তীরে কার্মুকটংকারে, 

ভাবের তরঙ্গভঙ্গে জেগে ওঠে অষ্টার হুংকারে 

স্তম্ভিত কারণাৰ্ণবে; সুদূরের বিপুল বিষাণ 

ডাকে স্তব্ধ কল্পনারে; করিবারে ভর্তার সন্ধান 

বিশুদ্ধ চেতনা সাজে মণিদীপ্ত দিব্য অলংকারে। 
নামধাতুর ব্যবহার যে মাইকেল মধুসূদনের এবং তার অনুগামীদের পর থেকে একেবারেই 
অপসৃয়মান হয়েছে, সুধীন্দ্রনাথ হয়তো অনবধানে তা এড়িয়ে গেছেন। আর নিরূপিত ছন্দ, 
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ব্যাকরণের শুদ্ধতা, ভারি ওজনের অপ্রচলিত আভিধানিক শন্দ-_ এসবের প্ৰতি অন্ধ আনুগত্য 
তাকে ভিতর থেকেই ক্ষয় করেছে। অলোকর প্রন দাশগুপ্ত সদর্থে তার সম্পর্কে যে কথা 
বলেছেন, সেকথা সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সত্য হরেছে। অলোকরপ্রন বলেছেন, ‘তার 
[ সুণীন্দ্রনাথের ] কবিতা ব্যাকরণের দেবদানী ৷ তাই তার কবিতা প্রতিপাদ্য বাক্যের প্রথনাংশের 
(Protasis) সঙ্গে পরবর্তী অংশের (Apodosis) নিরবচ্ছিন্র অন্বয়ে উদ্ম্রীব। শুধু তাই নয়, 
এক বাক্যের সঙ্গে পরবর্তী বাক্যের যোগও কংক্রীটের সেতুর মতো ক'রে নেওয়ার জন্য 
সমুচ্চয়ী অব্যায়ের ape | 

ঠিকই, ‘ব্যাকরণের দেবদাসী' হতে গিয়েই সর্বনাশ হয়েছে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার ৷ আর, 
যাকে “কংক্রীটের সেতু" বলেছেন প্রাজ্ঞ সুধীন্দ্র-অনুরাগী তা যে শেষ পর্যস্ত ভুল নকশা, আর 
নিম্নমানের মালমশলায় তৈরি, তা সহজেই অনুমেয়; কেননা, শতবর্ষের অনেক পূর্ববর্তী 
সময়ের মধ্যেই তা ভেঙে পড়েছে। 0 
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নজরুল-জীবনানন্দ সংখ্যা 


লিখেছেন 
সুমিতা চক্রবর্তী O অনিমেষকাত্তি পাল 0 প্রভাত কুমার দাস 0 বিজন চৌধুরী 
0 প্রদীপচন্দ্র বসু 0 প্রমোদ বসু 0 সাগর বিশ্বাস 0 বাধন সেনগুপ্ত 0 মাহবুব 
হাসান 0 আজিবুল হক 0 মজিদ মাহমুদ 0 কৃষ্ণ বসু 0 শুভ্রাংশু রায়চৌধুরী 
0 তারাপদ আচার্য 0 উদয়ন ঘোষ 


তারাশঙ্কর সংখ্যা 


লিখেছেন 
উজ্স্বলকুমার মজুমদার O আলোক রায় 0 সুমিতা চক্রবর্তী 0 সরোজ্র মোহন 
মিত্র 0 ভষাপ্ৰসন্ব মুখোপাধ্যায় O তারাপদ আচার্য 0 সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় 9 
পরিমল ঘোষ 0 কাঞ্চনকুস্তলা মুখোপাধ্যায় 0 সাগর বিশ্বাস 0 কিন্নর রায় 0 
সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় O কমল মমিন 


মলাট সহ যথাক্রমে ১৩৬ 
এবং ১৪২ পৃষ্ঠার বই 
কিছু কপি এখনও পাওয়া যাচ্ছে। 
প্রতি কপি ২৫ টাকা। 
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শাহবানু, শাকিলা ও মুসলিম সমাজ 


eligion but has Worst followers" 
— Bernard Shaw 


কে আবার ঢিল পড়েছে। বিবাহ-বিচ্ছিন্না মুসলিম মহিলারা আর্থিক প্রতিষ্ঠা লাভ বা 

পুনৰ্বিবাহ পর্য্যস্ত পূর্বতন স্বামীর কাছ থেকে খোরপোষ পাওয়ার অধিকারী | এই মর্মে 
কলিকাতা হাইকোর্ট নিৰ্দেশ দিয়েছে। ১৯৮৫ সালে শাহবানু মামলার রায়ের পর যে শোরগোল 
হয়েছিল এবার অবশ্য সে ভাবে শোরগোল তোলার সুযোগ কম কারণ নুতন আইনের ব্যাখ্যা 
থেকেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 

সমস্যা মূলত অর্থনৈতিক ও সামাজিক । শুধু আইন থাকলেই হয়না, প্ৰয়োজন আইনের 
প্রয়োগ । তবে আইনি অধিকার থাকলে প্রয়োগ সহজ সামাজিক সচেতনতায় | আইন থাকা 
সত্ত্বেও একদিকে যেমন সচেতনতার অভাবে চলছে আইন বিরুদ্ধ পণপ্রথার রমরমা, বধূহত্যা, 
বধূ নির্যাতন, অন্যদিকে আইনের সুযোগ নিয়ে চলছে সংসার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, সুযোগ 
বুঝে তালাক দেওয়া । ১৯৮৫ থেকে ২০০০ অনেক কিছুই ঘটেছে তবে মহিলাদের ন্যায্য 
অধিকারের জন্য কোনো আন্দোলন সামাজিক ভাবে তেমন দানা বাধেনি। 

মানুষ সামাজিক ভীব। অবশ্য সে অত্যস্ত সুবিধাবাদী । সে নিজের সুবিধার্থে ধর্মীয় 
আবরণে আশ্রয় নেয় আবার যখন সেই ধৰ্মীয় আবরণ ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠিগত খেয়ালখুশিকে 
নিয়ন্ত্ৰণ করে তখন সেই মানুষ আবার প্ৰ ধর্মীয় আবরণের ফাক ফোকর খোজে । নিজের 
স্বার্থে ধৰ্মীয় আবরণকে বিকৃত করে আবার সুযোগ পেলে ক্ষমতাবলে বিকৃতরূপকে আইনি 
আবরণ দেয় । মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। মুসলিম শাসকরা নিজেদের 
অপকর্ম ঢাকার জন্য অনৈতিক কাজকে ধর্মীয় তকমা পরিয়েছে। 

ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলিম সমাজের সাথে ইসলামী শরীয়ৎ অঙ্গাঙ্গিভাবে afer 
শরীয়ৎ এর মূল উৎস ‘কোরান’ । ইসলাম শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ | কার কাছে এই আত্মসমৰ্পণ? 
কোরাণ এর উত্তর দিয়েছে Truly my prayers and sacrifices, my living and dying 
is for the Lord, the Lord of all beings: I am commanded by Flim, [ am the 
first of His muslims.” 

‘Lord’ কি এমন কোনো নির্দেশ দিয়েছেন যো কোরানে লিপিবদ্ধ আছে) যার ফলে 
কোনো মানুষের সামাজিক বা ব্যক্তিগত জীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে-__ সমাজের অর্ধেক 
অংশকে অসহায়ভাবে থাকতে হবে বাকি অর্ধেক অংশের খেয়াল খুশির উপর নির্ভর করে। 
স্পষ্ট ভাবে বলা যায় এমন কোনো নির্দেশ কোরানে নেই। অন্যদিকে এর বিপরীত নির্দেশে 
পুরুষদের বলা হয়েছে “live with them on a footing of kindness and cquity.” 

সমাজের বড় ভিত্তি পরিবার। আর পরিবার গড়ে ওঠে স্ত্রী ও পুরুষের সম্পর্কের উপর 
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ভিত্তি করে ৷ স্নেহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, আনুগত্য, আত্মত্যাগ প্ৰভৃতি মানবিক গুণ এই প্রতিষ্ঠানকে 
আশ্রয় করে বিকশিত হয় আবার এই গুণগুলি না থাকলে পারিবারিক বন্ধন অটুট থাকে না। 
বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ স্বামী-স্নীর জীবনে তৃহীর কোনো পক্ষের উপস্থিতি বিবাহ বন্ধনের 
ভিতটাকেই আলগা করে দেয়, এর ফলে যেমন পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি সামাজিক 
জীবনেও এর প্রভাব পড়ে। 

এটা ঠিক, ইসলামী শরীয়ৎ-এ পুরুষের চারটি বিবাহ করার অনুমতি আছে। কোরানের 
একটি মাত্র আয়াতের উপর ভিত্তি করে শরীরৎ-এ এই অনুমতি দেওয়া হয়েছে আয়াত কে 
সাধারণ ভাবে একটি বাক্য বলা যার)। চারটি বিবাহের অনুমতিকে অবশ্য প্রকারাস্তরে 
নিষেধই বলা যায়__ “Marry women who seem good to you. two. three or four 
in the number: however if you fear that you may not be able to act cquitably 
towards all; then marr: only one: এই আয়াত বিশেষ পরিস্থিতিতে (ওহুদ ও বদর 
যুদ্ধের পর পুরুষের সংখ্যা কম ও বিধবা মহিলার সংখ্যা বেশি হওয়ায়) এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে 
স্ত্রীর সংখ্যা সীমিত করার জন্য কারণ আরব সমাজে পুরুষ ইচ্ছানুসারে যতখুশি বিবাহ 
AGA নয় বলেই পরে বলা হয়েছে “You will never be able to deal cquitably with 
all your wives; however much you may want.” এখন এই নির্দেশেকে মুসলিম 
পুরুষের চারটি বিবাহ করার ধর্মীয় অধিকার হিসাবে যদি স্বীকার করা হয়, তাহলে এর থেকে 
বড় দিনে ডাকাতি আর হয়না ৷ 

সাধারণত সামাজিক ভাবে মনে করা হয় একজন পুরুষ ও একজন নারী আজীবন 
বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখবে। তবুও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নানা কারণে মানসিক বিভেদ হয় 
ও সম্পর্কে চিড় ধরে। সেই সম্পর্ককে যদি আর জোড়া দেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে সেই 
সম্পর্ক ছিন্ন হওয়াই ভালো, নাহলে ব্যক্তিজীবন ছাড়াও পরিবারের উপর তা বোঝা হয়ে 
দাড়ায় । এই দিকে খেয়াল রেখেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার অনুমতি আছে, পুরুষের যেমন 
তালাকের অধিকার আছে, মহিলাদের Khula Sera বিবাহ বন্ধন fea করার অধিকার আছে। 
ইসলামে বিবাহ বিচ্ছেদকে অনুমোদিত নিয়মের মধ্যে সব থেকে ঘৃণ্য হিসাবে গণ্য করা হয়-_ 
“of all things permitted by Law" said the Prophet “Divorce is the most 
hateful in the sight of the Lord.” অগতির গতি না হলে বিবাহ বিচ্ছেদ অনুমোদিত 
নয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখার সনস্তরকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তবেই বিচ্ছেদের নিয়ম 
অনুমোদিত ৷ এর জন্য দু-পক্ষের আত্মীয়স্বজন কে মীমাংসা করার দায়িত্ব নিতে হবে তাতেও 
যদি সমস্যার সমাধান না হয় তবে তিন মাস সময় ব্যাপী তালাকের প্রক্রিয়া চলবে। 

প্রথমে একবার তালাকের কথা বলা হবে, তারপর যদি স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক স্থাপিত হয় তবে 
প্রথম তালাক বাতিল হবে। না হলে দ্বিতীয় মাসে দ্বিতীয়বার তালাক বলা হবে, এইভাবে 
তিনমাসে তিনবার তিনমাস ব্যাপী প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য নিজেদের ভুল বোঝাবুঝির 
কারণগুলি শুধরে নিয়ে সম্পর্ক বজায় রাখার সুযোগ দেওয়া । এখন কোনো পুরুষ যদি 
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নিজের খেয়ালখুশি মতো অন্য একজনের জীবনে হঠ'ৎ অক্গকার নামিয়ে আনে তাহলে 
সাধারণ নিয়ম অনুসারে তার শাস্তি প্রাপ্য। অথচ শান্তির বদলে শরীয়ংএর নামে তার 
অনৈতিক কাজনেই সমাজ আজ স্বীকৃতি দিচ্ছে। এই দ্দীকৃতি সমাজে মহিলাদের অসহায় 
করে তুলছে। 

সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি বিবাহ সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব না হয় তবে তালাকের পর 
স্ত্রীকে খোরপোষ দিতে হবে কোরান এই মর্মে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে_-Provide them the 


means to live properly. the welltodo according to their capacity and the hard 
pressed according to their means." এই বক্তব্যের উপর ভিত্তি করেই শাহবানু মামলার 
রায় হয়েছিল। 
কোরান সমস্ত ইসলামিক আইনের মূল উৎস। যেখানে কোনো সমস্যা বা ঘটনার 

সুনির্দিষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়নি বা কোনো বিষয়ে কোরানের নিদেশের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ 
রয়েছে সেখানে “সুন্নাহ”-র সাহায্য নেওয়া হয়। সুন্নাহ সহজ সরল ভাষায় বলা যায়, 
হজরত মহম্মদ সেঃ) জীবিত অবস্থায় যা করেছেন বা কোনো কিছু বিষয়ে নির্দিষ্চভাবে করতে 
বলেছেন তাই FAIS) | আবার যেখানে কোরান বা সুয়াহর কোনো নির্দেশ পাওয়া বায় না 
সেখানে মনীবীরা 1)10794-এর শরণাপন্ন হয়েছেন (ljtihada system of reasoning and 
interpretation of several basic principles) | এই ভাবে শরীয়ৎ আইন তৈরী হরেছে। 

শরীয়ৎ-এর অঙ্গ হিসাবে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের তৈরী। 
হ্যানিলটন অনুদিত আরবি বই 11109১৪-র উপর নির্ভর করে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন তৈরী 
হয়। হ্যাঘিলটন নিজে আরবি জানতেন না, পারসি -হ্যান্ডবুক'-এর সাহায্যে Hidaya-a 
অনুবাদ করেন যার ফলে অনুমান ও আন্দাডের উপর ভিত্তি করেই অনুবাদ হয়। তাছাড়া 
Hidaya বইটি খুব উঁচুমানের ব্যাখ্যাও aa) স্বাধীনতার পরও মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের 
qa ভিত্তি তাই রয়ে যায়। 

শাহবানু ও শাকিলা প্ৰতীকি মহিলা, দুজনেই স্বামী পরিত্যক্ত । খোরপোষের দাবি পেশ 
করার পর, খোরপোবের পরিবর্তে তালাক পেয়েছেন। এই অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে 
সমাজের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাননি-__ দুয়ারে দুয়ারে সুবিচারের আশায় বাঁচার জন্য 
ঘুরতে হয়েছে। ধনীয়িভাবে সুযোগ থাকা সত্তেও পেয়েছেন উপেক্ষা | কিছু মানুষের অনৈতিক 
কাজ ধৰ্মীয় নীতিকে কাঠগড়ায় দাড় করিয়েছে | আর মুসলিম সমাজ নীরব দর্শকের ভূমিকা 
নিয়েছে। 

ধৰ্মীয় নিয়ম মেনে চলা মানুষের নৈতিকতার উপর নির্ভর করে__ এর প্রয়োগ করার 
ক্ষমতা ধর্মের নেই। সমাজ সচেতন হলে কিছুটা প্রয়োগ হতে পারে । এখানে রাষ্ট্রের বিরাট 
ভূমিকা রয়েছে কারণ রাষ্ট্র হচ্ছে সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার রক্ষক । এ ব্যাপারে পাকিস্তান সরকার 
নিযুক্ত Commission on Marraige and Family Law-44 ১৯৫৫ সালের সিদ্ধান্তকে 


উল্লেখ করা যেতে পারে “a large number of middle aged women who are being 
divorced without rhyme or reason should not be thrown on the streets 
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without a roof over their heads and without any means of sustaining them- 
selves and their children.” সুস্থ সমাভুব্যবহ্থা ASM রাখার জন্য ভারতে সুসলিন 
ব্যক্তিগত আইনের যথাযোগ্য পরিবর্তন আনা দরবার যাতে ধৰ্মীয় বিশ্বাস বা নীতি ক্ষুন্ন না 
হয় আবার যাতে ধৰ্মীয় অনুদাদেশকে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজের সুবিধার্থে বিকৃত ব্যাখ্যা 
না করতে পারে । এর জন্য প্ৰয়োজন হালে অন্যান্য মুসলিম দেশের শবীয়ৎ আইনের সাহায্য 
নেওয়া যেতে পারে । এব্যাপারে অবশ্য নুসলিন সমাজকে অগ্রনী ভূমিকা নিতে হবে। এতে 
worst follower of Islam এই অপবাদ কিছুটা লাঘব হবে। 

আইন, সময়, অবস্থা ও কালভেদে পরিবর্তিত হয় এবং মূলনীতি থেকে বিচ্যুত না হয়ে 
যদি আইনের পরিবর্তন হয় তাহলে সেই পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কারও কিছু বলার থাকেনা । 
ইসলাম ধর্মে নিয়ম অনুযায়ী চুরি করলে হাত কাটা যাবে। এই কঠিন নিয়মের স্বপক্ষে বলা 
যায় চুরি করা মানসিক অবক্ষয়, দৃষ্টার্তমূলক শান্তির ব্যবস্থা না থাকলে সমাজ্ৰব্যবস্থা ভেঙ্গে 
পড়বে। আক্ষরিক অর্থের চুরি নয়, মানুষকে ঠকানো, জাল করাও এক ধরনের চুরি । এহেন 
দ্বিতীয় বালিফা হজরত ওমর ফারুক । এক সময় প্রচণ্ড খরা হয়েছিল আর পেটের দায়ে কিছু 
মানুষ চুরি করতে atlas করেছিল । হাত কাটার নিয়ম সেই সময় হজরত ওমর বন্ধ 
করেছিলেন এই বলে- I মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়েছে চুরি করতে, তার হাত কাটা 
যাবে না। এ ঘটনার উল্লেখ করা হল এই কথা বোঝার জন্য যেখানে পরিস্থিতির বিচারে 
মূল নিয়মকে স্থগিত রাখা যায় সেখানে কোরানে বর্ণিত মূল নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার 
উদ্দেশ্যে চলতি ব্যক্তিগত আইনের পরিবর্তন করা যাবে না কেন? মুসলিম ব্যক্তিগত আইন 
তো মানুষেরই তৈরী । এর ভুল-ক্ৰটিণ্ডলো শুধরে নিলে ইসলাম ধর্মের মূল নীতি রক্ষা পাবে, 
মুসলিম সমাজও সুস্থ থাকবে ০ 


ছোট-বড় সকলের ছড়ার বই 


সাগর বিশ্বাসের 
ছড়াছড়ি কলকাতা 


(২য় সংস্করণ) 


ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাঃ লিঃ 


৫৬ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
দূরভাষ £ ৩৫০-৪৫৩৪ 
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নামী বাডালি_ অন্য নামে 


থনে ঠাকুরকে দিয়ে শুরু করলে লেখাটা উৎরোতে পারে | সুতরাং রবি ঠাকুর। অর্থাৎ 
ঠাকুর ঘর। ‘রবি’র বউটির নাম মৃণালিনী ৷ আদরের ছুটি। বিয়ের আগে ইনি ছিলেন 
ভবতারিণী। অনুমান, তার মৃত্যুর এত বছর পরেও কোনও ছোকরা তাকে ঠাকুর হিসেবে 
স্মরণ করে লেখা শুরু করবে জানলে রবীন্দ্রনাথ কখনই তার Ha ওইরকম কবি-প্রিয় নাম 
দিতেন না। সেক্ষেত্রে রবি ঠাকুরের সঙ্গে ভবতারিণীই থাকত উপযুক্ত । এমনকি নিজেই 
ভবতারণ হতেন বা। যাইহোক, তাদের বড় কন্যা মাধুরীলতাটির নাম ছিল বেলা | অপর কন্যা 
মহলানবীশও খ্যাত ছিলেন রানী নামে। দু-জনের নাম দেখছি বুড়ি। অন্নপূর্ণার মন্দির, 
শ্যামলী বা দিদি"র রচয়িতা, ন্যাড়া" অর্থাৎ শরৎ চাটুজ্যের "গার্ডেন" নিরুপমা দেবীর নাম 
ছিল বুড়ি। বুড়ি নাম ছিল রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী (অতনী' মীরা দেবীর কন্যা) নন্দিতারও 
(পরে নন্দিতা কৃপালনী)। শুধু বুড়ি থাকবে বুড়ো থাকবে না তা ও কি হয় কখনও ! অন্তত 
দুটো বুড়োকে দেখছি। “মহাস্থবির ভাতক'-এর লেখক সাহিত্যিক ‘মহাস্থবির’ প্রেমান্ধুর 
আতর্থী খ্যাত ছিলেন “বুড়ো” নামে । অনেকেরই তিনি ছিলেন বুড়োদা। আর এক বুড়ো 
আছেন ওই তরুণ কুমারটি ৷ ‘অরুণ’ Bea কুমারটি তার এই অভিনেতা ভাইটিকে ডাকতেন 
“বুড়ো" । দাদানশারের রাখা নামে উত্তম আসলে পোশাকি অরুণকুনার চট্টোপাধ্যায় ৷ ‘মৰ্যাদা তে 
একবার অরূপকুমারও হতে হয়েছে তাকে। 
আচ্ছা, বুড়ো-বুড়ি হল। খোকা-খুকু হবে না! তা-ও রয়েছে দু-একজন | সব্যসাচী, পথের 
দাবী, পথে হল দেরী, কুহক, সবার উপরে, বিপাশা, ছদ্মবেশী, চিরদিনের প্ৰভৃতি বহু বিখ্যাত 
ছবির পরিচালক হলেন বিভূতি লাহা। ইনি অগ্রদূত নামে ছবি পরিচালনা করেছেন। ফিল্ম 
ইণ্ডাস্তিতে ইনি খোকাদা নামেই সুপরিচিত ছিলেন। খোকা দীনেন Gee | আপনাদের 
বাবলুর মা খুকুকে নিশ্চয়ই মনে আছে? আমি অনর্ত্য সেন মহাশয়ের জননী অমিতা সেনের 
কথা বলছি। আরও এক খুকু ঝতু গুহঠাকুরতা ( পরে ‘গুহ’, সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ-র সঙ্গে 
পরিণয়সূত্রে) রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিখ্যাত শিল্পী । খোকা-খুকু যদি হয় তবে বাচ্ছ-বাচ্চি নয় কেন? 
SES দু-জনের নাম পাচ্ছি বাচ্ছু। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিখ্যাত শিল্পী নীলিমা সেন এবং বিখ্যাত 
প্রকাশন সংস্থা এম সি সরকার spe সন্স প্রাইভেট লিমিটেডের কর্ণধার ও কলেজ স্ট্রীট 
পত্রিকার সম্পাদক সুপ্রিয় সরকার বাচ্চু নানে খ্যাত ছিলেন। বাচ্চি ছিন্দেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য । 
কেবল বুড়ো-বুড়ি, খোকা-খুকু এইসব নিয়ে থাকাটা ঠিক নয় নিশ্চয়ই। অন্যান্য দিকে 
একটু-আধটু ঘুরে ফিরে দেখা যাক। নজরুল একদা ছিলেন “দুখু মিএণ’। রবীন্দ্রনাথের স্নেহের 
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পাগল" । তা তার প্রমীলাটি ছিলেন দূলি ৷ তাদের পুকুর স্বনানধন্য আবৃক্তিকার কাজী সব্যসাচী 
ছিলেন সানি। যন্ত্রসঙ্গীতে তাদের অপর পুত্র অনিরুদ্ধটি হলেন নিনী। 

বিলে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কার কথা বলছি? হ্যা, নরেনের কথাই। কিংবা নরেন্দ্রনাথ। 
কিংবা একদার বিবিদিষানন্দ বা সচ্চিনানন্দ । কিংবা বিবেকানন্দ । স্বামী বিবেকানম্দ। আবার 
স্বামীভি বলতেও সেই তিনি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গীত-সাধক পুত্রটি দিলীপকুষার রায়। 
ইনি হলেন মন্টু। এসো মুক্ত করো, মুক্ত করো, অন্ধকারের এই দ্বার-এর মতো বিখ্যাত সব 
'নব-জীবনের গান'-এর স্রষ্টা গীতিকার সুরকার ও কবি (ang মিত্রের কঠে বিখ্যাত “মধুবংশীর 
গলি’ ধার রচনা) জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের নাম ছিল বটুক। এখানে বলে নিই, বাঙলা থিয়েটারে 
“বড়বাবু" ছিলেন শিশির ভাদুড়ী, ‘বড়দা’ মহর্ষি মনোরপ্রন ভট্টাচার্য এবং ‘মেজদা’ শদু নিত্র। 
জ্যোতিরিন্দ্র শম্ভু মিত্রকে ডাকতেন মেন্রদা আর =tg মিত্র জ্োতিরিন্দ্রকে ডাকতেন বটুকদা। 
যদিও পরস্পরের কাছে তারা ‘তুমি’ ছিলেন। বর্তমানের বিখ্যাত কবি যে শঙ্খ ঘোষ, শব্খ 
কিন্ত তার পিতৃদত্ত ডাক নাম। তার পোশাকি নাম চিত্তপ্রিয় ঘোষ। মিলের সহোদর নিত্যপ্রিয়। 
প্রাবন্ধিক সমালোচক | কিংবা সত্যপ্রিয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিখ্যাত শিল্পী, মাঝে মাঝে উধাও হয়ে 
যাওয়া অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে একটু রহস্য আছে। তার পোশাকি নাম অশোক 
এবং ডাক নাম তরু__ মিলেমিশে হয়ে গিয়েছিলেন অশোকতকু | 

আচ্ছা, বাঙলা বিখ্যাত ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাক নামটি কি বলুন তো। 
এঃ, এ আবার একটা জিজ্ঞাসা হল? ও তো মহারাজ । আচ্ছা, জ্যোতি বসুর? ভড়কে 
গেলেন একটু ? গনা ৷ আচ্ছা, কুমার শানু তো উত্তর কলকাতার কেদারনাথ ভট্টাচার্য, তাতন 
কে? ওটা দক্ষিণ-কলকাতার “দূরের বলাকা" ইন্দ্রনীল সেনের কাছে জেনে নেবেন। পশ্চিম- 
বঙ্গের এককালের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশক্কর রায়ের ডাক নামটি নিশ্চয়ই মনে আছে? হ্যা, মানু। 
আচ্ছা, জ্যাকি কে? বামক্রন্টের এককালের পূর্তমন্ত্রী এবং পরে বহিষ্কৃত যতীন চক্ৰবৰ্তী। 
পাখি? বামফণ্টের প্রয়াত মন্ত্রী প্রবীর সেনগুপ্ত | তিনি ছিলেন পাখি সেন। 

প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র, শনিবারের চিঠির স্রষ্টা, মডার্ন রিভিউ- 
এর সর্বময়-কর্তা অশোক চট্টোপাধ্যায়ের ডাক নাম ক্ষুদু। আশ্চর্য, রবিশক্কর তো আত্তর্জাতিক 
ব্যক্তিত্ব! অভিনেতা প্রদীপকুমার আসলে শীতল। বাবুয়াকে বোধহয় চিনবেন না। ইনি 
রুদ্রপ্রসাদ-স্বাতীলেখা সুতা সোহিনী cred: এখন তিনি গৌতম-ঘরনী হালদার । 

কামদারগ্রন রায়কে মনে পড়ে? ময়মনসিংহে তাদের জ্ঞাতি পিতৃস্থানীয় নিঃসম্ভান 
জমিদার হরিকিশোর দত্তক নিতে ইনি হলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী | তার তিন পুত্র ও 
তিন কন্যা । সুকুমার রায় হলেন তাতা, সুবিনয় মণি আর সুবিমল নানকু। সুখলতা হলেন 
হাসি, পুণ্যলতা খুশি আর শাস্তিলতা টুনি। তাতা আর হাসি, রবীন্দ্রনাথের “রাজর্ধি থেকে 
নাম দুটি নেওয়া | সুকুমার আর সুপ্রভার একমাত্ৰ পুতুরটি জন্মমুহূর্তে, আর পাঁচটার মতো, 
ছিল ‘খোকা’ । সুকুমার রায় পিতৃবন্ধু রবীন্দ্রনাথকে একেবারে একটি সহজ সরল নামকরণ 
করতে বললে তিনি প্রথমে বললেন, AMS কুমার | আরও সহজ চাইলে, সহজ কুমার ৷ মেজ 
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সুবিনয়ের ছেলে সরল আর ইনি সহজ । দুটির 'কোনওটিই টিকল না। একসময় ইনি হলেন 
প্রসাদ। শেষে দু'বছর বয়সে নামকরণ অনৃঙ্গানে ছেলের বাপ নান রাখলেন সত্যজিৎ । ডাক 
নামে বিখ্যাত মানিব.। মেজর হেলে সরল হল পন আর অনুজ্ঞ বড়র ছেলে হল মানিক। 
-মানিক' সত্যজিৎ আর ‘মংকু’ বিজয়ার একমাত্র পুত্র সন্দীপটি “বাবু'। 

ছেলেবেলায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাক নাম ছিল হাবু। “শনিবারের চিঠিতে হাবু 
শৰ্মা’ ছদ্মনামে ১৩৪০ সালে তার এমন কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল যেগুলো তার 
সুনাম বৃদ্ধির সহায়ক নয়। বুদ্ধদেব-ঘরণী প্রতিভা বসু ছিলেন রাণু (সোম)। 

সুচিত্রা সেনের জন্ম হয়েছে ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে! 'কাজরী” ছবিতে 
অভিনয় করার সময় মামাবাড়ি পাটনার কৃষ্ণ গায়ের রঙ চাপা বলেই) পাবনার করুণাময় 
ও ইন্দিরা দাশগুপ্তর কন্যা রমা দাশগুপ্এএই নাম রেখেছিলেন নীতীশ রায়। মাধবী চক্রবর্তীর 
নাম ছিল মাধুরী । “বাইশে শ্রাবণ’ (পরিচালনা--মৃণাল সেন) ছবিতে প্রযোজক বিজয় 
চট্টোপাধ্যায় তার নান দেন মাধবী । চিত্রতারকা বিশ্বজিতের কন্যা পল্লবীর বাড়ির নাম 
জয়িতা । প্রভাত রায় ডাকলেন “পাপী” ছবিতে কাজ করার জন্যে । এই ছবি থেকে জরিতা 
নাম বদলে প্রভাত রায় করলেন ‘পল্লবী’ | পল্পবীর দাদা প্রসেনজিতের ডাক নাম বুশ্বা | ইন্দ্রানী 
হালদার মামনি। 

ফুটবল খেলোয়াড় শচীন্দ্রনাথ মিত্র খ্যাত ছিলেন ল্যাংচা মিত্র নামে। “নবান্ন খ্যাত 
নাট্যকার অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্যের একটি ডাক নাম ছিল গোষ্ঠ। তৃপ্তির গোষ্ঠদা | আচ্ছা, 
গৌরাঙ্গ চক্রবতীকে চেনেন তো? হ্যা, চিনবেনই তো--মিঠুনকে চিনবেন না! 

জীবনানন্দ দাশের ডাক নাম মিলু । চিঠির শেষে মাকে লিখতেন ‘স্নেহের মিলু” । তার 
পিতা সত্যানন্দর পূর্ব নাম ছিল দুর্গামোহন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর সর্বানন্দর দ্বিতীয় পুত্র 
দুর্গামোহনের উক্ত নাম হয় এবং তার পর থেকে তাদের পরিবারের সদস্যদের নামের সঙ্গে 
‘আনন্দ’ যুক্ত করার প্রথা চালু A | ভীবনানন্দর ভাই অশোকানন্দর ডাক নাম ভেবলু। তাদের 
একমাত্র বোন চিরকুমারী সুচরিতা খুকু । জীবনানন্দ তার প্রিয় বোনাটিকে মাঝে মধ্যে খুকি 
বলেও ডাকতেন চিঠিও লিখতেন উক্ত সম্বোধনে ৷ অশোকানন্দর স্ত্রী নলিনী নিনি। লাবণ্য- 
জীবনানন্দর পুত্র সমরেন্দ্রর ডাক নাম রঞ্জু। কন্যা AAA মঞ্জু ভীবনানন্দর এক কাকা 
কলকাতার “জলযোগ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ব্ৰহ্মানন্দ দাশের ডাক নাম ছিল ভগা। ভাইপো- 
ভাইঝিরা তাকে ডাকত ডগা কাকা বলে | আর এক কাকা যোগানন্দ দাশ ছিলেন সুন্দরকাকু। 
জীবনানন্দ দাশের আর এক কাকা প্রেমানন্দর ছেলে তথা উপেন্দ্রকিশোর-কন্যা সুখলতা 
রাও-এর জামাতা পাঁচের দশকে কলকাতায় চিকিৎসা বিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে বিখ্যাত 
ডাক্তার অমলানন্দ দাশ আসলে বুবু। ভীবনানন্দর শেষের দিনগুলির চিকিৎসার সুব্যবস্থার 
জন্যে বন্ধু ডাক্তার অজিতকুমার বসুর সঙ্গে যুগ্মভাবে তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন পশ্চিম- 
বঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্ৰ রায়। 

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ডাক নাম সতু। দিদিমা নাম রেখেছিলেন সনাতন। তার থেকে 
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সতু। তিনি সনাতন পাঠকও ৷ থাক, সে অন্য প্রসঙ্গ-- তাহলে তে মীললোহিত (নীলু) বা 
নীল উপাধ্যায়ের কথাও বলতে হয়। 

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ দক্তিদারকে নিশ্চয়ই চিনিয়ে দিতে হবে না কারণ তিনি রবি ঘোষ ৷ ভানু 
বন্দোপাধ্যায় আসলে সান্যনয় বন্দ্যোপাধ্যায় | ভিন্টর পার্থনারধি, সুননুন শ্রীমতী । ভাগলপুরের 
হারাধন-কন্যা কনক গঙ্গোপাধ্যায়কে চেনেন? আসলে তিনি তো ছায়াছবির ছায়াদেবী ! 
কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় মনোহর । কণিকাটিও তিনি ছিলেন না। ছিলেন অণিমা । রবি ঠাকুর 
তাকে তার কাব্যগ্ৰন্থ করে নিলেন/দিলেন। শাস্তিদেব কিন্তু ছিলেন শার্তিময় cara । শান্তিময়, 
সাগরনয়, সুবীরময় (ইনি আবার শার্ভিনিকেতনে “মন্টুদা' ছিলেন), শুভময় কেবল সলিল 
দলছাড়া (বা মিলছাড়া)। আর শাস্তিময়কে দলছাড়া করলেন রবীন্দ্রনাথ | যাইহোক, রবীন্দ্র- 
সঙ্গীতের সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস ছিলেন জর্জ । অমিয়া ঠাকুরের নাম ছিল রানু। 
সাহানা দেবী ঝুনু। শিল্পী সুরেন্দ্রনাথের পত্নী রনা কর নুটু। অনেকের নুটুদি। রবীন্দ্রনাথের 
ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রথম-ঘরণী ইন্দিরা দেবী ছিলেন বিবি। অন্য নাম কমলা । ছাত্রদের কাছে রবীন্দ্রনাথকে 
গুরুদেব’ বলতে শিখিয়েছিলেন যে ব্রম্মাবাহ্ধব উপাধ্যায় তার আদি নামটি ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । রবীন্দ্রনাথের ‘নতুন বৌঠান’ কাদম্বরী দেবী পূর্বে ছিলেন কাদন্থিনী। প্রতিমা 
দেবী ও রথীন্ররনাথ ঠাকুরের পালিত কন্যা নন্দিনী দেবী “পুপে”। 

অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তীর ডাক নাম বেণু। সুপ্রিয়াও বেণু। সুমিত্ৰা মুখোপাধ্যায় 
হাসি। সাবিত্রী উত্তনের কাছে ছিলেন আদরের সাবু। অনেকেরই সাবুদি। অপর্ণা সেন রীণা। 
দেবশ্রীদের রীণাদি। দেবশ্রী রায় ঝুমকি। সৌমিত্ৰ চট্টোপাধ্যায়ের একটি ডাক নাম আছে। 
পুলু। তার উত্তমদা বলতেন, পুলু, অমুক ছবিতে তোর অভিনয়টা দারুণ হয়েছে! গিরীশ 
ঘোষের নাটুকে ছেলেটির নাম ছিল দানী। দানীবাবু। আসল নামটি সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ । 
সরযুবালা দেবীর আদরের নাম ছিল পটল। দানীবাবু প্রশংসা করে বলতেন, কি করলি 
পটলমা! তুই যে আমার পার্টশুদ্ধু গোলমাল করে দিলি মা! 

শচীন Sara ছেলেটির নাম রাহুল দেব বৰ্মণ ৷ তিনি খ্যাত ছিলেন পঞ্চম নামে ৷ বিখ্যাত 
গায়ক মায়া দে'র নামটি নিশ্চয়ই মনে আছে? প্ৰবোধ ৷ প্র বোধ আরও একভ্রন আছেন, যার 
ছন্রনামটিই পরবর্তীকালে বিখ্যাত হয়ে গেল বাঙলা সাহিত্যে সমাজে---মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। 
এখানে আর একভজ্রন সাহিত্যিকের কথা বলব, ছন্রনামটিই যাঁর বিখ্যাত হয়ে গিয়েছে। 
হেমেন্দ্রকুমার রায়। তার পিতৃদত্ত নাম ছিল প্রসাদদাস রায়। এখানে একটু ঘটনা আছে। 
হেমেন্দ্রকুমার রায় তখন “ভারতী” পত্রিকার নিয়মিত লেখক। একদিন তিনি সম্পাদিকা 
স্বর্ণকুমারী দেবীর কাছে পত্রিকায় বঙ্কিম-যুগের বাঙালিদের নিয়ে আলোচনায় ইচ্ছা প্রকাশ 
করলে পর তিনি বললেন, ‘এ খুব ভালো প্ৰস্তাব। তুমি লেখা শুরু করো কিন্ত হেমেন্দ্ৰ, 
তোমার বয়স কাচা, তুমি যদি নিজের নামে পুরানো কথা লেখো, লোকের শ্রদ্ধা হবে না। 
তোমাকে নাম তাড়িয়ে লিখতে হবে । সকলে ভাববে কোনো সেকেলে লোকের লেখা । তো 
ভারতীতে প্রসাদদাস রায়ের ধারাবাহিক “বঞ্চিম-যুগের কথা’ বেরুতে লাগল মাঝে মাঝে। 
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তারপর তিনি ওই নামে অনেক পত্রিকায় লিখেছেন ৷ স্নৰ্ণকুমারীর পরামর্শে নিজের আসল 
নামটিকেই তিনি বাবহার করেছিলেন ছগ্মনামের মতো! সাহিত্যক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
নিজেকে নারায়ণ করেছিলেন পিতৃদত্ত নাম “তারকানাথ' পালটে ৷ নীলদর্পণ-খ্যাত দীনবন্ধু 
নিত্রের ছোটবেলায় নাম ছিল গন্ধর্বনারায়ণ। কিশোর গন্ধৰ্ব কলকাতায় এসে লঙ সাহেবের 
স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় পিতৃদন্ত নাম ত্যাগ করে নিজের নাম লেখান দীনবন্ধু মিত্র। 

পঙ্কজ মল্লিকের আমলের প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী হরিপদ চট্টোপাধ্যায় খ্যাত ছিলেন 
‘মোটা'দা নামে। Ban গানের বিখ্যাত স্রষ্টা garg আসলে রামনিধি গুপ্ত। শম্ভু মিত্রের 
অভিনয়-ধন্য একাধিক নাটকের (যেমন পথিক, ছেঁড়া তার) রচয়িতা অভিনেতা গীতিকার 
তুলসী লাহিড়ীর নাম ছিল হেমেন্দ্রচন্দ্র। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় পিকেটিং করায় স্কুল 
থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। তখন তুলসীদাস নামে অন্য স্কুলে (কোচবিহার রাজস্কুলে) ভর্তি 
করা হয়। আচ্ছা, নরেন্দ্রনাথ ভট্রাচার্যকে চেনেন? হ্যা, অবশ্যই চেনেন। আসলে পিতৃদস্ত 
এই নামে ইনি হলেন বিখ্যাত বিপ্লবী এম এন রায় বা মানবেন্দ্রনাথ রায়। 

বিশ্বখ্যাত মল্লযোদ্ধা যতীন্দ্ৰ গুহ খ্যাত ছিলেন গোবরবাবু নামে। চিত্র পরিচালক নীতিন 
বসু ছিলেন পুতুল । আর এক চিত্র পরিচালক-__ রাইকমল, গৃহদাহ প্রভৃতি যাঁর ছবি সেই 
সুবোধ মিত্র কচিবাবু। নিশিপদ্ম, ধন্যি মেয়ে, মৌচাক প্রভৃতি বিখ্যাত ছবির পরিচালক 
বনফুল-এর বেলাইঠাদ মুখোপাধ্যায়) ভাই অরবিন্দ মুখার্জি অনেকের কাছেই ঢুলুদা। 
নাট্যজগতের মন্মথনাথ পাল হাঁদুবাবু বলে পরিচিত ছিলেন। অভিনেতা জহর গাঙ্গুলী ছিলেন 
সুলাল। | উত্তমের সুলালদা। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্সের প্রধান সবিতেন্দ্রনাথ রায় অনেকেরই 
কাছে ভানুদা। আনন্দ পাবলিশার্সের কর্তাব্যক্তি দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু আসলে বাদল । বাদল নামটি 
আর একজনের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তিনি সাহিত্যিক সম্ভোষকুমার ঘোষ । শেষ 
নমস্কার শ্রীচরণেষু মাকে। 0 


With. best compliments from 


A WELL WISHER 





একুশ শতাব্দী ২৪ 


যেভাবে বেঁচে আছি 
আলপনা ঘোষ 


Qe দাহ ওযা দেয়ালের মাঝখানে 
সরু ফালির দিকের ছোটো ঘরটা তাকে দেওয়া হয়েছিল সে কাউকে বলতে পারেনি__ 
এঘরে একা থাকতে তার ভয় করবে। ন্যাড়া মাথায় তখন তার খোঁচা খোচা চুল। মায়ের 
ওপর তার খুব অভিমান হয়। মরেই যদি যাবে এই বিরাট, অপরিচিত ভুবনে তাকে নিক্ষেপ 
করে, তাহলে তাকে এত আগলে রাখার কী দরকার ছিল? চাকরি করা আর টুকটাক দোকান 
বাজার করা ছাড়া সে যে এক কাপ চাও বানাতে শেখেনি, একটা রুমালও কাচতে পারে 
না। 

মস্ত ফোলা ঢাউস একটা বেলুনের মতো অভিমান নিয়ে সে তার নতুন ঘরে সেঁদিয়ে 
যায়। কাউকে কিছু বলে না। তার বয়স তেইশ ৷ 

ঘরটায় আবর্জনা ছিল বিস্তর পায়া-ভাঙা টেবিল, বেত ছেঁড়া কাঠের চেয়ার ৷ ফুটো 
বালতি, মুড়ো ঝাটা, ছেঁড়া ন্যাকড়া, পাপোশ থেকে একটা নড়বড়ে ছোটো তক্তপোষ পৰ্যস্ত। 
ফেলে দিতে মায়া আবার ফ্রিজ, ডাইনিং-টেবিল স্টীলের আলমারি-সোফা-খাটের সঙ্গে ASS 
বেমানান, তাই হয়তো এখানে, তাকেও হয়তো ফেলে দেওয়া গেলনা বলেই... যাকগে। 

বাবাকে তার তেমন করে মনে পড়ে না__ বাবা মানেই একজন হুইল চেয়ার কিংবা 
একজন বিছানা হুইল চেয়ার তবু চলত; দোতলার মস্ত বারান্দার এদিক ওদিক, নিঃশব্দে । 
কিন্তু বিছানা? সে চলত না, কথা বলত না। কাশি আর শ্বাস-পতনের কিংবা বাতাস টানার 
শব্দ হত পুরনো মেশিন চলার মতো। 

সে যতক্ষণ স্কুলে থাকত, কিংবা খেলার মাঠের আশে পাশে, নয়তো ছাতে জ্যাঠতুতো, 
পিসতুতো ভাই বোনদের সঙ্গে, খুব ভাল থাকত। 

তার বাবাকে পুলিশ টর্চার করেছিল। তার মা তাকে পরে এসব বলেছিলেন, বাবা গত 
হবার পরে, অনেক ATA | তার বাবা আর তার সাথীরা স্বপ্র দেখেছিলেন এক সুন্দর তুবনের ৷ 
পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিয়ে এই সুন্দর ভুবনে তাকে পড়াশুনা ছেড়ে একটা চাকরিতে ঢুকতে 
হয়েছিল। ভাগ্যিস! এখন সে ভাবে; আর তখন AAS আউট হবার পর অনার্স পাবার 
দুঃখে সে নীরব অশ্রপাতে বালিশ ভিজিয়ে ফেলেছিল। 

কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় একটা আধো অন্ধকার ঘরে সারাদিন আলো জ্বেলে তাকে উটের 
আলো বাতাস, কিন্তু তাতে কবুতরের মতো গলা ফুলিয়ে বকম বকম করতে হয় | সিজনের 
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সময় শালিকের মতো চ্টাচানেচি করতে হয় । রাস্তা থেকে খন্দের ধরে আনলে আরো ভাল 
অনিয়দা বলে ধুরর্‌ শালা, চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে ভোকাল কর্ড ছিড়ে গেল__তবু সারাদিনে মোটে 
এই ৷’ 

এখন তার বয়স তিরিশ। হাড় কাঠামোর ওপরে তার শরীরটা মাঝারি উচ্চতার । গেঞ্জি 
ফেপ্তি সে পরে না, বাড়িতে হাফ হাতা পাপ্তাবি-ঢোলা পাজামা ৷ অফিসে দুদিকে পুট ঝুলে 
পড়া ইস্ত্রিবিহীন শার্ট আর প্যান্ট, পারে চটি__ এতেই তার দিব্যি চলে যায়। জামা টামা 
তার ছেঁড়েও কম, লাগেও কম ৷ তাছাড়া কোন পরিধেয় তাকে সুসজ্জিত, সুবেশ ও সুদর্শন 
করে তোলে এসব তাকে বলছেই বা কে, শুনছেই বা কে! 

তার ASS সব ভয়। সাপ দেখে সে যেন মন্ত্রনুগ্ধ হরিণ বা শশক একটি, কিন্তু ব্যাঙ 
দেখলে হাড় হিম । একবার নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বারান্দায় উঠে আসা, (সে ঘটনা অবশ্য 
কোথায় যেন বেড়াতে গিয়ে) একটা মাঝারি সাইজের ব্যাঙকে চ্যালেঞ্জ করেছিল! উপ্‌স্‌ 
ব্যাঙটার কী রাগ! পেট ফুলিয়ে পেছনের ঠ্যাং দুটো খাড়া করে এমন কটমট করে চেয়ে 
থাকল যে, তকখুনি দরজা বন্ধ করে সে হাঁপিয়ে বাচে। মাকড়শা দেখলে তার মনে পড়ে 
অক্টোপাসের কথা । অথচ আরশোলা ইঁদুরের ভয় নেই। কী ভাগ্যি কলকাতা শহরে ব্যাঙ 
নেই। 

এই ঘরে সে আছে সাত বছর। এর মধ্যে গোটা বাড়িটা চুনকাম করা হয়েছে দুবার | তার 
ঘরে তেমনি পলেস্তারা খসা দেয়াল, মরচে পড়া কড়ি বরগা। তা হোকগে, ঘরটাকে সে 
গুছিয়ে নিয়েছে। চেয়ারের পায়া আছে তাই ছেঁড়া বেতের ওপর তক্তা পেতে হয়েছে বেড 
সাইড টেবিল ইট দিয়ে পায়ার শূন্যস্থান পূর্ণ করে টেবিলটা হয় রাইটিং কাম ডাইনিং 
টেবিল | তক্তপোষটাকে দেয়ালে ঠেসে পায়ার পাশে খানকতক ইটের সাপোর্ট দিলে নড়বড়ে 
ভাব উধাও, শুধু মৃদু ক্যাচ কোচ শব্দটা থেকে যায়। তা সেটুকু আওয়াজ তার খারাপ লাগে 
না। 

বছর দুয়েক সে এজমালি খাবার ঘরে সকালে বাত্ডিরে খেতে যেত | শরীর খারাপ হলে, 
খেতে না গেলে দিনাস্তে জেঠিমারা কেউ এক গ্রাস কমপ্রান নিয়ে এসে কপালে হতে দিতেন। 
ঘরদোরের ছিরি দেখে তখনও মৃদু ভত্সনা মধুরতায় ভরে দিয়েছে তাকে। 

তারপর দিনে দিনে সে দেয়াল তুলেছে নিজের চারপাশে নিজেই, নাকি এবার কেউ 
বা কারা তা তুলেছে সে জানে না। মৃত্যু এসে শূন্য করে দিয়েছে সে জানেনি নতুন জন্ম 
হয়েছে সে চেনেনি সেই সব নবাগতদের। বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে কেউ কেউ শহরতলির 
আধুনিক নাগরিক আবাসনে। সে বাড়িতে খাওয়া বন্ধ করে। তাকে কেউ ডাকতে আসে না। 
কপালে Faw, শান্ত স্পর্শ রাখে না। সে একা হয়। ক্রমাগত একা হয়। 

তার কাজের জায়গায় প্রথম প্রথম উৎপাত ছিল। যেমনটি হয় আর কি, তারপর সবাই 
বুঝে যায় যে, সে বিপজ্জনক নয়। মানে নট ইনজুরিয়াস টু হেল্থ আর নট ক্যারিইং 
ইনফেকশাশ ডিজিজ্র। নিতান্তই ঘর কুনো স্বভাবের নিরীহ কিন্তু দরকারি জীব । এক জায়গায় 
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থিতু হবার এটাই মস্ত সুবিধা ৷ 


এভাবেই চলছিল । কিন্তু একভাবে তো চলে না কোনো কিছুই ৷ জনশ্বোতে চলা BITS, 
ভিড় আছে। দিন দিন বেড়ে ওঠা মানুষের অসহিষ্ণুতা আছে। ছিনতাই আছে। খুন জখম 
ডাকাতির ক্রমবর্ধনানতা আছে-_ এসবের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে ব্যাঙ -টিকটিকি মাকড়সার 
ভয় ছাপিয়ে এক নতুন ভয় তাকে পেয়ে বনে । সন্ত্রস্ত কোনো জন্তর মতো নিজের ছায়া দেখে 
চমকে ওঠার মতো ভয় তাকে সারাটা দিন তাড়া করে। বাসে উঠতে তার ভয় করে, যদি 
কারো পা মাড়িয়ে ফেলে, কিংবা কোনো মেয়ে তাকে অপমান করে-_- তেমন ঘটনা, 
অনিচ্ছাকৃত, একান্তই অনভিপ্রেত ঘটে গেছে বলেই তার এত Brat | 

মানুষকেই তার আজকাল ভয় করে। মানুষের অবয়বে সে দেখে প্রেতচ্ছায়াদের | 
সেরকমই একদিন অফিস থেকে ফিরে শুয়েছিল অরিন্দম কিংবা বাবলা যে নামে তাকে 
আজকাল কেউ ডাকে না। টেবিলের ওপরে শূন্য টিফিন ক্যারিয়ার । আজ আর তার উঠে 
রাতের খাবার আনতে ইচ্ছে করছে না। সে পেটরোগা, দুর্বল, সেই যে মা তাকে দুবেলা ভাত 
খাওয়াতেন__ আজও সে রাতে রুটি খেতে পারে না। এক কাপ চা পেলে আলসেমিট! 
কাটত হয়তো কিন্তু তার ঘরে রান্না বা চা করার কোনো ব্যবস্থা নেই ফ্লাঙ্কটাও শূন্য | এক 
গ্লাস জল খেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে বিছানা ভর্তি কবিতা গল্প উপন্যাস ভ্রমণ কাহিনীর 
মধ্যিখানে। সেই তার শেষ সঙ্গীবিহীন রাত। কেননা সকালে উঠে দেখে টেবিলের ওপরে 
লালচে হয়ে আসা পুরনো খাতার সাদা পাতায় সূর্যমুবীর ছবি! 

এভাবেই OF | 

পরের দিন সে রঙ তুলি কিনে এনে আঁকার চেষ্টা করে। সে কি ছোটোবেলায় আকত £ 
প্রায় সব বাচ্চাই কিছু না কিছু আঁকে। হয়তো সেও, কিন্ত সেসব তার মনে নেই। তার 
বইখাতা মা যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন; সেসব তাদের দোতলার ঘরে ছিল। এখন সেখানে 
জ্যাঠতুতো দাদা সপরিবারে থাকে। অত বড় ঘর নিয়ে বাবলা করবেটা কিঃ কী ঈ ঈ? অত 
বড় খাটই বা ওর দরকার হবে কেন? সে যখন বিয়ে করবে তখন দেখা যাবে ৷ তখন AAA 
ঘর বাবলারই হবে। এরকমটাই বলেছিল বাড়ির সবাই। 

সে আঁকতে না পেরে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে । আর কী অবাক কাণ্ড সকালে 
উঠে দেখে ঘর আলো করে খাতার পাতায় গাঢ় হলুদ সূর্যমুখীরা ফুটে আছে। 

তাহলে তবে একজন শিল্পী বন্ধু আছে! তাহলে সে একা নয়: তাহলে তার নিশ্চয়ই 
আরো বন্ধুরা আছে! আর আছে যখন তখন তাকে বড় ATS ভর্তি করে চা আনতে হয়, 
কৌটো কিনে তাতে বিস্কুট, ঝুরি ভাজা ভরে রাখতে হয়। 

এভাবেই তার বন্ধু তৈরি হয়। তাদের কেউ কবি, কেউ শিল্পী, কেউ খেলোয়াড়, কেউ 
ক্যারাটে মাস্টার। 

বাবলা বা অরিন্দমের শেষ কয়েকটা বছর বন্ধুজন সনাগমে কাটে বড় চমৎকার | অফিস 
থেকে ফেরার পথে, ভিড় বাসেও তাকে সঙ্গ দেয় তারা, বিষন্ন একাকী তার শাস্তশ্রী মুখ এখন 
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আলোকিত করে রাখে তারা । নৈশ আড্ডায় সে একটু লাজুক মুখে কবিতা পাড়ে। ওনগুনিয়ে 
গেয়ে ওঠে একদা বিস্মৃত কোনো গানের দু/চার কলি। 

ওপরের ঘর থেকে বাবা-মার বই-এর আলমারি খুলে কবিতার বই নিয়ে আসে বহুকাল 
পরে; বাড়ির লোক অবাক হয়-_ কিরে কেমন আছিস? অফিসে কোনো প্রমোশন হল?’ 
এইসব জিজ্ঞাসায়। তাদের এসব পড়ার শখও নেই, সময়ও GR— বরং বই সমেত রঙ ওঠা 
পুরনো কাঠের আঙ্গমারিটা তার ঘরে দিয়ে দেওয়া হয়-_ কে জ্ঞানে যদি কোনোদিন পূব 
দক্ষিণ খোলা ঘরখানার যেটাতে বাবলা তার বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকত, দখল চায়! আবারো 
কিছু বাতিল আসবাব জমে ওঠে; তাতে ভালই হয় অবশ্য__ আসবাব আর বন্ধুতে ঠাসা 
থাকে তার Varia | এখন আর তার ভয় নেই-_ বন্ধুরা অফিসেও আসে কখনো কখনো, 
কোনো ঝামেলা হলেই, নিঃশব্দ চরণপাতে। দৃষ্টিপাত আর সুশ্রিত মুখশ্রী, ব্যস এটুকু 
বিনিময়েই ঝকঝকে হয়ে ওঠে সে। সহকর্মীরা অবাক হয় তার এ হেন পরিবর্তনে, কেউ কেউ 
কিছু আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে__ “প্রেমে ট্রেমে পড়েছ নাকি অরিন্দম?’ 

বাড়ি ফেরার পথে সে তো একলা নয়, বন্ধুরা কেউ কেউ থাকে-_ সেদিন ছিল পাবলো, 
মস্ত চেহারা, অথচ সাদা কবুতর আঁকতে ভালবাসে | সূর্যমুখী এঁকে ওর মন ভাল করে দিতে 
ওই তো প্রথম আসে বাবলার ঘরে । পাবলোর হাতে ছাতা । প্রায় আটটা বাজে । এক পশলা 
বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন বৃষ্টির দিন আবারো বিষ্টি আসবে বাবলা তাড়াতাড়ি কর।’ অরিন্দম 
রাতের খাবারের জন্য দোকানের চালার নীচে দাঁড়ায় । আটটা রুটি আর এগ তরকা নিয়ে 
ও পাবলোর দিকে এগোয় ৷ পাবলোকে দেখতে পায়না, বদলে শোনে বিষন্ন একটি আর্তস্বর। 
নারী কণ্ঠে। “বাঁচাও বাঁচাও” । রাস্তাটা যেখানে গলিতে মিশেছে সেখানে তিনটি পুরুষ একটি 
কিশোরীকে টেনে একটা ট্যাক্সিতে ওঠানোর চেষ্টা করছে, তার পাশ দিয়ে অশনি নিনাদে 
ছুটে গেল পাবলো যেন বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল, সে নিজে ভয়ে এতটুকু হয়ে যায়। রাস্তায় 
গড়াগড়ি যায় রুটি আর তরকা, কাধ ঝুলি থেকে ছিটকে পড়ে সদ্য কেনা শঙ্খ ঘোষ আর 
শক্তি চট্টোপাধ্যায়, পদদলিত হয় গোটা তিনেক ছোটো পত্রিকার সাম্প্রতিকতম সংখ্যাগুলি। 
কোথা থেকে ছুটে আসে ওর বাকি বন্ধুরা যারা ওর ঘরেই আড্ডা জনাতে আসছিল । ইতিমধ্যে 
কোচিং ক্লাস থেকে ফিরছে। তখুনি সে চেঁচিয়ে ওঠে “মনা দৌড়ো..’ মনাকে ছেড়ে ছেলে 
কিংবা লোক তিনটে বাবলার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে । একটা লাথি মারে মনা একজনের পেটে। 
আর জন তার হাত মুচড়ে দিয়ে অশ্রাব্য গালাগাল দেয়। বাবলা বলে, ‘পালা অনা ।' পাবলো 
বলে “মনা পালা! আরো সব সরু মোটা অচেনা গলা বলে, পালা, পালা | বাবলা ছাড়া আর 
কাউকে দেখতে পায় না মনা তাই সে দৌড়য়। চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়য়। হায় রাস্তায় একটা 
লোকও নেই কেন? একটু দূরে ফাস্ট ফুডের দোকান সামনে-_ এ ওকে ঠেলে খাবার 
চাইছে, হাতে হাতে প্লেট পৌঁছে যাচ্ছে। বৃষ্টির জন্য কি সবাই ঘরে খিল দিয়ে বসে আছে? 
কলকাতা শহরে কি কেউ মেঘলা আকাশ দেখবার জন্য ব্যালকনিতে দাঁড়ায় না? রাস্তার 
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বাঁকে ঘুরবার আগে মনা আবছা দেখল এক বাবলা দশ বাবলা হয়ে লড়ছে। সে পাড়ার ক্লাব 
এ ঢুকে যায়। 

পুলিশের গাড়িতে বাবলা কিংবা হয়তো বা বাবলারা হাসপাতালে যায়। আর ফেরে না। 
মৃত্যুর আগে তেমন করে জ্ঞান ফেরেনি অরিন্দনের সে গুডিয়ে শুঙিয়ে প্রলাপ বকে 
“বাকো! শুয়োরটার তলপেটে কিক কষা ৷ পাবলো তুই ওটাকে ধর ! অবন ছাতা দিয়ে মার..." 
এইসব নাম কাদের তা কেউ বুঝতে পারে না। মনা বলে সে বাবলা আর ওই তিনজন ছাড়া 
কাউকে দেখেনি। বাবলার মাথায় রক্ত জমাট, সারা শরীর রক্তাক্ত ও স্থানে স্থানে ছিন্ন । ক্লাবের 
ছেলেরা তাড়া করে দুজনকে ধরে, আরো লোক আসে এবং গণপ্রহারে অচেতন দুজনকে 
হাসপাতালে নিয়ে এলে তাদের মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। 

বাবলার দাদারা বা তদীয় উ্ধ্বপুরুষ যাঁরা জীবিত ছিলেন কেউই পুলিশি হুজ্জোতে 
জড়াননি ৷ মনাও তাদের নির্দেশে নীরব থাকে। বাবলার ঘরে অবশ্য পুলিশ ঢুকেছিল, ছবি 
ও স্কেচ, কবিতার খাতা, ডজন খানেক চায়ের কাপডিশ, গ্রাস চামচ দেখে সবাই বিস্মিত। 
কারা আসত বাবলার ঘরে? বাবলার এতসব বন্ধুর কথা তো কেউ জানে না। 

উত্তর, দক্ষিণ বা মধ্য কলকাতার একটি ছোটো গলির সুখে একফালি সবুজ ঘাসে ছাওয়া 
জায়গা রেলিং দিয়ে ঘেরা। মধ্যিখানে একটি বেদি। শহিদ বেদি। শহিদ অরিন্দম মিত্ৰ জন্ম 
১৯৭০ মৃত্যু ২০০০। 

বাবলার কোনো দল ছিল না। অরিন্দম মিত্রর কোনো শক্ত ছিল না। স্বপ্রহীন জগতে 
সে আপন কল্পনায় বহুধা হয়েছিল ঈশ্বরের মতো ৷ পৃথিবী আপন কক্ষপথের আবর্তনে বছরের 
পর বছর অতিক্ৰম করবে। 

বাবলারা আরো একা হবে । কতদিন ধরে একা হবে কেউ জানে না। কতদিন পর্যন্ত একা 
হবে তাও কেউ জানে না। 

নিজের শহিদ বেদির ওপর গলা লম্বা করে স্ট্যাচুর মতো দাড়িয়ে বাবলা মানুষ দেখে__ 
একা মানুষ--- মিছিলে ও একা, জনস্বোতে ও একা, প্রতিবাদেও একা, পরিবারেও একা। 

একা একা এত মানুষ ! 

মানুষ এখনো এত একা! 9 
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অদ্ভুত আধার 
মৃদুলকান্তি দে 


লী 


চমকে যায়। নোঙর ফেলার শব্দ। জনবিরল নদীপ্রান্ডে যারা এই সময় 

দাঁড়িয়েছিল বা ইতস্তত বসেছিল, একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। নদীবক্ষে জাহাজ্র আলোকিত ৷ 
ওরা তিন ভাই প্রয়াত পিতার শবদেহ ঘিরে প্রদক্ষিণ করছে। বিশালবপু ডোমসর্দার মস্ত বাশ 
হাতে দাড়িয়ে । খুঁচিয়ে তেজ বাড়াচ্ছে আগুনের | লকলকে শিখার দাপট জানান দিচ্ছিল, 
হাতে বাশ না থাকলে তাপ বাড়ে না। 

আচমকা চিতার পাশ থেকে ছুট লাগাল কনিষ্ঠ পুত্র হেমাঙ্গ। চড়াই Teas ভেঙে 
ভৰ্দ্বশ্বাসে দৌড়য় সে। অন্ধকারের ভিতর ৷ 

উ ছুট লাগালো বটেক। উদিকে ঘুমির বিল। বিল থ্যেইকে দানো উঠবার সময় এখন । 
হরি হরি, বোলহরি। 

কথার সঙ্গে বাশ গজে দেয় ডোম সর্দার । তলদেশের পোড়াকাঠ লাল টকটকে । 

দানো শব্দটা কি-এক মাত্রা পেয়ে যায় দগ্ধতার লাল আগুনে । 

পিছনে নদী। ডানপাশে হ্যাজাক। স্কুলমাস্টার তারাচন্দ্র রাজনীতির একাল-সেকাল 
বিষয় করে পুরোদস্তুর আলোচনা করছিল কাছারির দীনু সামস্তর সঙ্গে। সহসা চুপ করে গেল। 

উ ছুট লাগাল ক্যেলে! নেশা ভাং-এর আগুন চেপেছে মাথায় 

ডোমসর্দার হেমাংগর অদ্ভুত আচরণকে গুতো দেয়। দীনু সামস্ত বলল, দানোর নিশিডাক 
কানে গিয়েছে নাকি! 

ভ্যানরিক্সার ডাক বলো | বাবুরা GAS পাবে। প্ৰফুল্ল টেনে টেনে বলল। দুই হাঁটুর মধ্যে 
মুখ চেপে বসেছিল মাটিতে ৷ 

আসল কথা, নোঙর ফেলার শব্দ হয়েছিল | তারপরেই জাহাজমুখী ভুটভুটির আওয়াজ | 
অন্ধকার জল, অন্ধকার নদীর ভাঙন | ছলছলাৎ ক্ষীণ শব্দ সহসা আলোকিত হয়, যেই থেমে 
থাকা জাহাজটাতে আলো Fo | 

হেমাংগও ছুটে গেল। বাবার শবদেহ পুড়ছে, তেজ-বাড়ানো অগ্রিকুণ্ডে। হঠাৎ লাফ 
মেরে জাত্তব আচরণ করল হেমাঙ্গ । ছুটতে-থাকা তার শরীর গ্রাস করে নেয় অন্ধকার নদীর 
ভাঙন-রেখা, শিরশির বাতাস, বৃহৎ বিস্ময়চিহ্ন। 

ঘুমির বিল থেকে দানো উঠবার সময় এখন । এই সময় ক্ষুদ্র জলযান বিশাল জাহাজের 
দিকে সাঁতরে যায়। 

থপ থপ কাদা থেৎুলে হেমাঙ্গ পার পর্যন্ত এগোল। 


__কী নাম! 


--১৯৯৮৫ সালে। 

এখন ওই ডাকটিকিটের দাম কত, ধারণা আছে? 

অমূল্য | 

হেমাঙ্গ সজোরে দামোদরের পশ্চাদ্দেশে লাথি মারল। কাদার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে যায় 
দামোদর। 

যন্ত্র লাগালো নৌকোয় জাহাজ থেকে বিদেশী ভ্রিনিসপত্তর নামে । আজ ভুটভুটি থেকে 
নামানো হলো দামোদরকে। কৃশ চেহারা । বয়স পচিশ। হেমাঙ্গ বসেছিল, এক থেকে পাঁচ 
গুনব। গোনাগুনির মধ্যে বলতে হবে, স্ট্যাম্প কোথায়! বামিয়ান উপত্যকায় যখন ৫৫ ও 
৩৮ মিটার বুদ্ধর মূৰ্তি-স্থাপত্য ভাঙার বিস্ফোরক কাণ্ড চলছে, তখনই যে-লোকটি তিন Gara, 
সে চোখে শান ফুটিয়েছিল। কারণ, খবর এসে গেছে, দামোদরের কাছে বামিয়ান বুদ্ধর 
ছবিঅলা ডাকটিকিট আছে। যে লোকটি দুই গুনবে, ওইটুকু শুনে নিজেরই বাপকে কটুক্তি 
করেছিল মার সঙ্গে কী ইনিংস খেললে বাপ, জন্মদিনেই আস্ত মুরগি খীচায়। 

দামোদরকে অপহরণ করেছে, যে চার GAT একটু পরেই। একেবারে সমর মেপে 
নিখুঁত । তখন AV বেজে পনেরো | বাস থেকে নেমে দামোদর হাটছিল। কাধে সরু ব্যাগ। 
হঠাৎ দু'দরজা খুলে যায়। মুখ চেপে দামোদরকে টেনে আনা হল দুধসাদা গাড়ির ভিতর। 

দামোদর বুদ্ধমূৰ্তির ওই দুর্লভ স্ট্যাম্প কিছুতেই হাতছাড়া করবে না । আক্রোশবশত যে- 
লোকটি এক গুনবে, এক পায়ের চটি পা থেকে তুলে সশব্দে দামোদরের মুখে মেরে দেয়। 
নাক থেকে রক্ত গড়ায় ফিনকির মতো । ছোটে হেমাঙ্গ। 
৩ 

_ কোদাল লাগবে আমার ৷ নিয়ে যাব। 

হেমাঙ্গর নিঃশ্বাস ঝাপটা দেয় চিতার আগুনকে। 

_তুর বাপের চিতা জুলছে। দীড়ায়ে থাক। ডোমসর্দার আগুন দেখাল হাতের বাশ 
উচিয়ে। ক্কুলমাস্টার তারাচন্দ্র সবে ইটভাটার শ্রমিক-সমস্যার প্রসঙ্গ তুলেছিল। থমকে দাড়াল, 
হেমাঙ্গকে দেখে। বড় অন্যায় করছ হেমাঙ্গ। শেষ সময় পিতার পার্শ্বে থাকবে না? 

_ আমি কুপুত্র। অস্ত্ৰ কেনাবেচা করে পয়সা জোটে । আপনারা তো জানেন। 

সবিনয়ে বলল হেমাঙ্গ । 

জ্যেষ্ঠভ্রাতার মুখ লকলক করছে আগুন শিখায়। হেমাঙ্গ অন্ধকার থেকে কোদালটা 
তুলতে যাবে যেই, প্ৰফুল্ল এক ধাক্কা দেয় হেমাঙ্গকে। __অধর্ম করো না। 

-_-আপদ কোথাকার চুল্লু খেয়ে বৌ পেটাও। শাস্ত্র তখন কোথায় থাকে? 

হেমাঙ্গ তেড়ে আসে। 

_ সাবধান, পরিবার টানবে না। 

প্রফুল্ল পাল্টা শাসন করতে গিয়েই ধস্তাধস্তি শুরু হল। ল্যাং খেয়ে ভ্যানরিক্সাচালক প্ৰফুল্ল 
সাপুই টাল সামলাতে পারে না। পড়ে যায়। প্রফুল্ল ভূলুঠিত হতেই হেমাঙ্গর Wael প্রবল 
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হল। সে কোদালখানা তুলে দৌড়, নদীর পারে নেমে যেতে যেতে। 

হেমাঙ্গ গর্ত খড়ছে। 

যে দুই শুনবে, দামোদরের সরু ব্যাগ খুলে প্রথমে টিফিনকৌটো বের করল । এমনভাবে 
ছুঁড়ল, হেমাঙ্গর দুই পায়ের ফাক গলে গর্তে গিয়ে পড়ল। ধুপ। 

_ খুলে দেখেছিস, কৌটোয় কী আছে? __হেমাঙ্গ জানতে চায়। 

__সুড়ি আর উচ্ছে ভাজা। 

_ ছানার গোল্লা খাও না, দামোদর? হেমাঙ্গ হাক দেয়। দামোদর চুপ। 

সে এক গুনবে, চুকচুক শব্দ করল আর এক তাল কাদা দামোদরের জামার ভিতর 
ঠেসে দিল পিঠ উপ্টে। ওরা হাত-পা বেঁধে দামোদরকে শুইয়ে রেখেছে। বামিয়ানের বুদ্ধনূর্তির 
ছবিঅলা স্ট্যাম্প প্রচুর দামে বিকোবে। অথচ নতুন উৎপাত। দামোদর কিছুতেই ওই স্ট্যাম্প 
হাতছাড়া করবে না। ভালো কথা বলে দেখা গিয়েছে, দামোদর শোনে নি। কটু আচরণ করা 
হল তবু অমূল্য স্মারক ওদের দেবে না সে। 

যে দুই শুনবে, দামোদরের নাভিতে পায়ের বুড়ো আঙুল চেপে হেলেদুলে উচ্চারণ করল 
পাটা পিচ, মাইরি। 

৪ 

রাত বাডে। হাওয়ায় ঠাণ্ডার তেজ বেড়েছে। শিনশিন কাপন। চিতার ওপর জল ঢালছে 
কলস। চিতা থেকে নদী পৰ্যন্ত সার দিয়ে দীড়িয়েছে শ্মশানবন্ধুরা। । জলভৰ্তি কলস খালি হবার 
পর আবার হাতবদল হতে হতে নদীর দিকে নেনে AWA! হেমাঙ্গ জল ঢালবে না? 

TAS খণ্ড করে হঠাৎ ডোমসর্দার তুমুল হাঁক পাড়ল, হেই, হেমাঙ্গ। 

অন্য তালুক থেকে হেমাঙ্গর কণ্ঠ £ দানো ধরেছি। দেখে যাও। 

তার বিপুলবপু বাশের ওপর ভর করে ডোমসর্দার বিকট লক্ফ ঝেড়ে পাক-খাওয়৷ ঘৃর্ণির 
মতো চঞ্চলতা করল ঃ হেমাঙ্গ দানো ধরেছে। দেখতি হবে। 

আগে আগে ডোমসর্দার। পিছু পিছু এক পাল লোক। উঁচুনীচু জমিন আর অন্ধকার ভেদ 
করে ছুটছে । নিভে যাওয়া চিতার পাশে দুই ভাই। 

কোমর পর্যন্ত মাটির তলায়। গা মুখ কাদায় লেপে পুতে রেখেছে দামোদরকে। SIGS 
আঁধার এখন, রক্ত মাংসর শরীর যে বোঝা যায় না। যেন খড়কুটোর তৈরি নির্জীব ফতোয়া। 

__আর ছাড়বার নেই। 

হেমাঙ্গ এক তাল কাদা দামোদরের মাথায় চাপায়। যে চার শুনবে, হাতের কঞ্চি দিয়ে 
গুতো মারল দামোদরের গলায়। 

কক। দামোদর ককিয়ে ওঠে। 

_ দানো কথা কইতে পারে নাঃ স্কুলমাস্টার তারাচন্দ্র চোখ কুচকে কাছে এসে দাঁড়ায়। 

_ সব পারে। 

যে দুই শুনবে, রঙ্গতামাশা অধিক মনোরগ্রক হয়ে উঠুক, এই প্রস্তুতি থেকে ফুট কাটল 
মেয়েমানুষের মাথাও চিবুতে পারে। 

জাহাজ নোঙর তুলে চলে যাবার পর মাঝেনধ্যে মেয়েমানুষের লাশ ভেসে ওঠে | আসলে 
হয় কি, ক্ষুদ্ৰ জলযান ভুটভুটির তলপেট থেকে মেয়েমানুষ জাহাজ-কুঠুরির অন্দর পর্যন্ত 
পৌঁছে যায় দালাল চক্রের হাত ধরে । শোরগোল হয়, হঠাৎ কখনো লাশ ভেসে ওঠে যদি। 
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আবার অতল গভীরে হারিয়ে যাবার মতো গুগ্রন থেমে বায় £ দালো পেকে সাবধান গো। 

এবার ডোমসৰ্দার হাক পাড়ল £ কী নাম? 

__দামোদর। 

---ছিলে কোথায়? 

__বাস থেকে নেমে অফিস যাচ্ছিলাম। ওরা ধরে এনেছে। 

_ _অফিসকর্মী। দানো তো নয়। বিড়বিড় করল ডোমসর্দার। 

__-তখনই প্রফুল্ল এক কলস জল ঢালল দামোদরের AAA! LSTA কাদা ধুয়ে যায়। 
সুখের আদল আবছা মানুষের চেহারা নেয়। 

--খবরকাগজ পড়? স্কুলমাস্টার তারাচন্দ্র farsa করল। 

- oe | 

__-কোন মন্ত্রী পদত্যাগ করেছে? দীনু সামত্তর চোখা প্রশ্ন । 

--আজ্তে, জর্জ ফার্নাণডেজ। 

--জল। জল ঢেলে যা, প্রফুল্ল । কাদা সাফ হলি স্পষ্ট হবেক। 

বাঁশ হাতে ডোমসর্দার দামোদরের পাশে দীড়ায়। 
দেয়। সেই নিয়ে তর্কাতর্কি। উন্মত্ত পশুর মত হেমাঙ্গর দাপাদাপি। দামোদরের গা থেকে 
কাদা তুলতে দেবে না হেনাঙ্গ। 

৫ 

শেষ রাত। জোয়ার আসবে। পাড় ভেঙে জোয়ারের জল এসে ধুয়ে দেবে দামোদরের 
গা থেকে কাদা। তর্কাতর্কি রক্তপাত পর্যন্ত যখন গড়াল, দুইপক্ষ ঠিক করল, জোয়ারের জল 
আসুক | দামোদর দানো নয়, প্রমাণ হবে জোয়ার-্বাতে দামোদরের কাদা সাফ হয়ে যায় 
যদি। কোমর পর্যন্ত দামোদরের শরীর পুতে রাখা মাটির গর্ভে । যেখানে গর্ভ, সেই পর্যন্ত 
জোয়ারের সময় পাড়-ভাগা ঢেউ আসবে কি! যদি দালো নয়, ঢেউ আসবে । গা থেকে, 
চোখমুখ থেকে কাদা ধুয়ে দেবে। 

ক্ষুদ্র জলযান ভুটভুটির ওপর ছাগলশিশুর মতো দলা পাকিয়ে পড়ে আছে হেমাঙ্গ আর 
পাঁচজন । 

শ্মশানবন্ধুর দল আর ডোমসর্দার পাড় থেকে অনেকটা দূর উঁচুমতন জায়গায় 
অপেক্ষমান ক্লান্ত শ্ৰান্ত অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বাশ পেতে রেখে চুলছে ভোমসর্দার। 

নক্ষত্রথচিত আকাশতলে দামোদর একা। কাদামাথা উদোম গা। লাঞ্কনাজ্র্জর ক্ষিধের 
কষ্ট বোবাকান্না। নদীর রাত হাওয়ায় শীত শীত। 

কখন জোয়ার আসবে, দামোদর জানে না। সে জ্ঞানে, চারদিক অন্ধকার | সহনশীলতার 
বিন্দুবিসর্গ, সমুদ্রপৃষ্ঠ আর হিন্দুকুশ-এর মধ্যে প্ৰত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানযোগ্য কোনো-এক- 
জায়গায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। বামিয়ান বুদ্ধমূৰ্তি ধ্বংস হয়ে যাবার মতোই। 

একটা কুকুর আসছে। দামোদর দেখল, এই দিকেই আসছে। গা থেকে কি খুবলে খাবে 
মাংস! 
খুব কাছে এল। কাদার ওপর লেজ গুটিয়ে বসল কুকুর। অন্ধকারে মুখোমুখি। 
শান্ত মোমের মতন দুই চোখ তুলে চেয়ে থাকে একলা কুকুর, কখন জোয়ার আসবে। 
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মাৰ্ক Byte 
অনুবাদ রজত মিশ্র 


[ মাৰ্ক Byte (Mark Strand) জন্মসূত্রে আমেরিকান এবং আমেরিকান পিতা-মাতার সন্তান | জম্ম 
১৯৩৪-এ, ক্যানাডার প্রিন্স এডওয়ার্ড আইল্যাণ্ডে। লেখাপড়া : এযাণ্টিঅক্‌ কলেজ থেকে বি. এ. ইয়েল 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এফ. এ. এবং আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.। পড়িয়েছেন প্ৰিন্সটন, 
ভার্জিনিয়া, উটা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ পরিচালনা করেন উটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টিশীল রচনা বিভাগ। 
কবিতা রচনা ছাড়াও তিনি উপন্যাস, শিশুসাহিত্য এবং অনুবাদও করেন [ তার কবিতায় ঘটেছে আপন 
প্রতিভার বিচ্ছুরণ। লক্ষণীয়, ভাষার প্রত্যক্ষতা এবং কখনো বা তীক্ষ্ণ কৌতুকবোধও ৷ এছাড়াও দেখা 
মেলে স্বপ্নবৎ চিত্রকলের | 

তার কবিতা সংকলিত হয়েছে: “মডার্ণ আমেরিকান পোয়েটস: দেয়ার ভয়েসেস্‌ এ্যাণ্ড ভিসন্স্‌" 
(১৯৮৭) ও ‘দ্য ট্রেজ্জারি অফ্‌ আমেরিকান পোয়েট্রি' (১৯৭৮) প্রভৃতি সুখ্যাত সংকলন গ্রন্থে । এখানে 
আগ্রহী পাঠক-পাঠিকার জন্য মার্ক স্ট্যাণ্ডের দুটি কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হল। অনুবাদ করেছেন 
wes fra: মূল কবিতার নাম (১) Keeping thing whole (২) Eating 1৯০০0 

“হারানো তারার অন্ধকার আলোয়" শিরোনামটি নেওয়া হয়েছে মার্কের ‘Where are the 
Waters of Childhood’ কবিতার ‘Under the light of a vanished star, under the dark 
of a star newly bom’ প্ৰভৃতি পঙ্ক্তি-ভাবনায় বিভাবিত হয়ে |] 


সবকিছুকে পুর্ণ রাখতে 


আমিই শুধু অনুপস্থিত আর শূন্য । 
সবসময়ই এটা ঘটে 

যেখানেই আমি থাকিনা-বা কেন 
আমিই কেবল হারিয়ে যাই! 

যখন আমি হাঁটি 

বাতাস বিদীর্ণ ক'রে চলি 

বাতাসই এগিয়ে এসে 

সবসময় সেই শূন্য পূৰ্ণ ক'রে দেয় 
একদা যেখানে আমার শরীর ছিল। 
আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই এই ঘুরে-কফিরে বেড়ানোর 
একটা কার্যকারণ রয়েছে 

আমি শুধু হাটি 
সবকিছুকে পূর্ণ আর নিটোল রাখতে ৷ 


একুশ শতাব্দী ৩৪ 


কবিতা-ভক্ষণ 


আমার মতোন আনন্দময় এখন আর কেউ নেই। 
এতক্ষণ আমি কবিতা ভক্ষণ করছিলাম। 


গ্রন্থাগারিক মেয়েটি যা-দেখছে বিশ্বাসই করতে পারছে না। 


কুকুরগুলো নিচের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে। 
তাদের অশ্ষিগোলক ঘুরছে 

তাদের হালকা বাদামি পা-গুলো যেন ব্ৰাশের মতো জ্বলছে। 
বেচারি গ্রন্থাগারিক মেয়েটি পা-দাপিয়ে কাদছে। 

মেয়েটি কিছু বুঝতেই পারল না 

কখন আমি হাঁটু গেড়ে বসে ওর হাত চেটে দিলাম 

ও চিৎকার ক'রে উঠল | 

আমি যেন এখন এক নতুন মানুষ! 

আমি মেয়েটিকে দেখে গৌ গৌ করতে করতে শেষে ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠলাম 
তারপর আনন্দে পাগল হয়ে গিয়ে 

বহ-বই অন্ধকারে আমি শুধু নেচে বেড়ালাম। 


তীর্থ 
ফেরদৌস নাহার 


সে তার গস্তব্যের অধিক আনে 
ক্ষিপ্র শপথ 
বেশ কিছু রোমাঞ্চকর ও ঘূৰ্ণিময় 
দ্বৈরথের সমান্তরাল, BSAA ভূগোল 
চষে খায় উদয়ন, অস্তগাসীক্ষণ 
আজ সে পায়ের পাতায় মাটি লেগে আছে 
এসো Sef তোমাকে শুদ্ধ করি 
জল ঢেলে ঢেলে। 


একুশ শতাব্দী ৩৫ 


একুশ শতাব্দী ৩৬ 


কৃষ্ণা বসু 


কথকের কাহিনীর মধ্যে চুকে গেল আরণ্যক চাদ, 
স্বপ্রাক্লাভ সুবাতাস বয়ে গেল রাত্রি মধ্যযাম 

আলো আধারির মধ্যে শোনা গেল রোমক্র গর্জন। 
সাধারণী নারী আমি, মধ্যবিত্ত কেরানির সামান্য ঘরণী 
ছোট ঘর, ছোট ঘরখানি কেপে কেপে ওঠে। 

ক্যাধে ব্যাগ, জিনসের সহিষু পোশাক 

অরণ্য পাহাড় আর লুপ্ত ইতিহাস ঘেঁটে 

প্রবল প্রতাপী প্রেমিক আমার আসে। 

তার অস্তিত্ব আমূল কাপে দুয়ারসমীপে... 


ছোট মাপ, চেনা মাপ ছেড়ে বার হতে চাই 
পেরেছি কিঃ কেউ পারে? পেরেছে কখনো? 


বাণিজ্য 
মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ড 


বলে, বাবু রুটি দাও বাবো। 
ভাবো, কি ভীষণ বেয়াদপি মজ্জ্রায় weary! 


আমি থাকি তেতলার ঘরে 
বসে বসে উচ্চ কথা ভাবি। 
দাবি করে তুচ্ছ যত কাক 
“রুটি দাও’---আমি হতবাক | 
একদল BATS 
কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে শহর ঠেডিয়ে 
এত দূর এসে__ 

শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত ঘরে 
শাস্তি নষ্ট করে। 
শহরে কি শাস্তি রক্ষী নেই? 
মাথার ওপরে রাগ চড়ে। 


কিছুক্ষণ পরে দেখি ওরা 

শুরু করে ডাস্টবিন খোড়া। 
নোংরা ঘাটে 

কাগজের স্বুপ থলি ভরে নিয়ে যায় 
তিন তলার ওপর থেকে দেখে 
মজা লাগে খুব। 

মনে মনে ভাবি এরা কাক 
যাক--যুত সই উপমাটা। 

খুশি হই খুব খুশি হই_ 
এদের জীবন কথা দরদ মিলিয়ে 
লিখি যদি__ ভাবি ফের 
বাজারে কাট্তি হবে বই। 


একুশ শতাব্দী ৩৭ 


একুশ শতাব্দী ৩৮ 


মেয়ে-হাত 
অনুরাধা মহাপাত্ৰ 


অপমানে ওই যে প্রাচীন হাত-_-সরাখানি পুরনো ধাধার 
শহর থেকে গ্রাম পালাতে চায় আজ্র- গ্রাম থেকে শহরে 
র্যাদার-_বিপন্ন ঝরে পড়ে ওই মুর্তি, কলসের ঘূণ 
শালুক-শাপলাসুর__নভোকুরুবক, শ্লেষ-- বাটি থেকে 
লাফ দিয়ে ওঠে যেই জলহীন রুইকাতলার সাধা গান; 


হিতকুমারী গাছের মতো নিভে থাকা ওই মেয়ে-হাত 


নির্বাণ চায় সব মুণ্ডের- ফুলের পরাগ 
ঘন পায়েসের মতো প্রেম বিদ্যাধরীর তীরে চুপ 
সরাখানি ঢাকা 


বিভ্রান্ত দাম্পত্যে কংসাবতীর জল 
মিতা নাগ ভট্টাচার্য 


বিভ্রান্ত দাম্পত্যে কংসবতীর জল 
একবারটি এসো। 
ছিটিয়ে দাও তোমার স্বচ্ছ জলকণা। 
ভোরের সূর্য হল প্ৰাঞ্জল, 
রঙিন রশ্মিছটায় ভাসাও দিগত্ত 
আলো দাও, দাও রোদ্দুর BOG 
জলকশার নশ্রপতনে 
দাম্পত্যে আসুক সুখের কথকতা | 
শাড়ির নীড় বাঁধতে উন্মুখ পৃথিবী হাত পেতে ভিক্ষুক। 
কংসাবতী প্রবল জলোচ্ছাসে দাও ভরিয়ে 
এ খরা, পৃথিবীর ফুটিফাটা বুক। 


আলো শস্যেরা কথা বলে, মানুষের CIA ও 
জলসিঞ্চনে প্রাণ পায় সমৃদ্ধভূমি 
পুনরায় নতুনেরা দেখে নেয় স্বপ্নের আধার 


এ সময়ে, যাত্রীগণ সমস্বরে ব্যাখ্যা করে 
অচেনা চরিত্র, অলক্ষ্যে সৃষ্ট হয় তখন 
অন্য এক মঞ্চ। 


জলতল 
সমীর সেন 


জলের কিনারে বসে শুধু 
জলতল দেখে নিতে চাই, 

অনেক সাঁতারু আজ জলে 

কাটিছে সাতার, 

জল, তুমি কার? 

হয়তো সবারই, কিংবা কারো নও, 

কার কাছে কতখানি সুখ পাও, জল? 
জল ছেড়ে সাঁতারুরা চলে গেছে ASG বেলায়, 
তোমার কিনারে আমি একা, 

দীর্ঘ, দীর্ঘ অপেক্ষার পর 

মুখোমুখি দেখা, 

স্বচ্ছবসনা তুমি, জলতল স্পষ্ট দেখা যায়, 
জল, এসো মৃদু খেলি এই অবেলায়। 


একুশ শতাব্দী ৩৯ 


একুশ শতাব্দী ৪০ 


আমাদের প্রতিবেশী ধুধুসম্প্রদায় 
টোকন ঠাকুর 


আমাদের প্রতিবেশী ধুধুসম্প্রদায় 
ওদের বাড়িতে বিয়ে! কে কে যাবি আয়... 


কি হ'ল কাদছ কেন?- ধুধুদের মেয়ে! 
আমরা অতিথিমাত্র, সবে বনসাই-_ 
ফলে ঘর ছেড়ে একদিন, বাইরে...দূরে 
তোমাকে দেখতে যাব, মাঠতক জুড়ে 
তুমি কিভাবে সংসার কর, কিভাবে 
দৃশ্যাতীত হও, ডানা ঝাপটাও ঘুরে; 
সে মৃদু রহস্যরীতি, কেউ কেউ জানে 
ধুধুদের জন্য হয় গৃুত্যাগী গানে! 
আমরা সামান্যশ্রোতা, তাতেই ভাবুক 
মাঠের শিয়রে যাই--মৰ্ম সম্প্রদানে 
ফলে, ধুধুবউ আজ- _পরস্ত্রী-কবিতা 
তুমি...লুব্ধ! তুমি সেই শান্ত্রহীন চিতা; 
এ পাড়ায় পুড়িয়েছ সবুজের বন 
যে কারণে পাঠ্য হ'ল রাধা-সংহিতা £ 
হোক না, তাতে কি, আমি বেশ যাই 
ওইখানে...প্রতিবেশী ধুধুসম্প্রদায়। 


চক্ৰবাক 
বিশাল ভদ্র 


সব আয।ডভেঞ্চার মনে রাখতে নেই 

ঠিক কি কি ভুলে থাকা প্ৰয়োজন 
প্ৰতিদিন GSS: একবার পাতা উণ্টে দেখি 
ভুলে থাকার বিষয়গুলো মুখস্থ হয়ে গেছে 
আর কোনোদিন হবে না মনে পড়ার কষ্ট 
এবার থেকে ঝর্ণা স্নান আকাশমুখী হবে... 


আগন্তক 
দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় 


কেউ একজন সর্বক্ষণ দেখছে। যেন তার 
অনস্তের চোখ । খুঁজে খুঁজে ঠিক তার 
অপরিচয়ের wart ঝুকবে গলিতে ৷ অর্থাৎ 
এর পরেই আলো হাওয়া স্রোতের মতন 
কেউ একজন পাথরের আড়াল সরিয়ে 
BSAA ডাকবে | বলবে, তুমি চলে যাওয়ার 
আগেই এসেছি। 
সে হাত বাড়ালেই ঝমবমিয়ে বৃষ্টি। 
নয়তো রোদ... ঠা ঠা মাঠে শুধু দু’জন। 
যেন সর্বহারা, তাকিয়ে রয়েছে। 
আমি তার দিকে; সে আমার সর্বস্বের বসবাসে ! 


চেনামাটি 


দেবাংশু ঘোষ 


মা সেদিন হাতে দিলেন শতদলপদ্ম 

আমি না আমার ভাবনা বলল কি সব সুন্দর সম্পর্ক 
অমনি বিকেল খুশি হয়ে রামধনু ছড়াল 

একদিন বাবাও হাতে দিলেন শ্রিপ্ধ সকালের মতো চাপাফুল 
সকাল খুশি হয়ে আবির মাখল 

হৃদয় ঝিনুকে ভরে অনেকদিন একা একা এ ঘসাকাচের শহরে 
কখনো জানালার কাছে নির্জনতা নেমে এলে 
অনেকদূর থেকে ডাক শুনি 

কোথাও একটা চলে যেতে ইচ্ছে করে ভেতরে ভেতরে 
চেনা মাটির সৌদা গন্ধ 

বাতাসে নিজের ঘ্রাণ মেখে আবার আকাশ দেখব 

ওই মাটি ঘাসফুলে রেখে যাব অশ্রর রঙ 

এভাবে কেঁদো না বলে ঘাসেরা কি আবার আকুল হবে। 
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কেউ জেগে নেই__ কেউ জেগে থাকে না 
এই মহান ধবংসম্তূপে, শ্রাবস্তীপুরীতে। 
শুধু একটা বুলেট মোটর সাইকেল 

অনেক দূরে অট্টহাসির ঢেউ তুলেছে 
একের পর এক, একা একা | 


ভাপ ওঠে 

গৌতম মুখোপাধ্যায় 

পেঁচিয়ে রয়েছে ফুলে, হাড়মাস রক্ত লেগে আছে, 
বাতাস চক্কর দিলে অহৰ্নিশ কাকেদের বেশে 
ভয়াকার নির্জনের অতীতেরা পড়ে কথকথা। 
ফাটা কড়িকাঠ ধরে নেমে যায় কোথা গুম ঘরে, 
‘ভূতনাথ’ ডাকে we বিমল মিত্রের নায়িকাটি, 
তাহার কংকাল মৃদু নড়ে ওঠে অত্যাচার জুরে। 
সেই বারান্দায় আজ ভাড়াটে এসেছে কোথা থেকে, 
ঝকঝকে এক শাড়ী, ভাপ ওঠে তীব্র সংসারের । 


আজ 
তিলোত্তমা বসু 


রোদ্দুরনয় স্কুলপালানো প্রেমের গন্ধ । ছেলেমানুবী | 
রোচ্দুরময় সুখ তুমি ছড়িয়ে দিয়েছ গোপন চিঠির সুবাস। 
সুবাতাস। চেনা আকাশ অচেনা হয়ে 
ডাকলো আমায় বহুদিন পর। 

চোখময় অসুস্থ ঘুম। FETS তুই ভেবে 

তুই ভেবে শরীর ভরে আদর করি। 

চলে যাবো । চলে তো যাবোই। 

ব্যর্থ রেখা টেনে টেনে GA মুছতে মুছতে 
একদিন তো চলে যাবোই ঠিক। 

তবু আত্মজের বুকে স্বপ্নের বিউগল বাজিয়ে 
যাবো চোখ ভরে দেবো Sata জ্বালা । 


‘ওরা’ কি উজ্জ্বল বারান্দা জুড়ে হৃদয়ের স্তবগান 
নিয়ে জেগে উঠবে আবার? বাসি জ্বর 

খুলে ফেলে হালকা প্রজাপতি হয়ে আমি 
ছুয়ে দেবো ভোরের শিশু সূর্যের গাল? আবার? 
এতোদিন পর আবার সায়স্তন 

ব্রিফকেস ভর্তি ঝকঝকে মিথ্যে নিয়ে 

একা ঘরে এসে বসবে আমার? 

অচেনা WAM পার হয়ে 

শত আলোকবর্ষ দুরে তোমার সঙ্গে 

মৃত্যুকে দুয়ো দিয়ে। 
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অজানা সাক্ষাৎকার 
শুভব্রত চক্ৰবৰ্তী 


১. 
রাত্রি নেমে এলেই, ওরা 

তোমার সমস্ত অস্তিত্বে ভয় ভরে দেয়। 
এইভাবে, দৃশ্যের আঁড়ালে, কখন অন্ধকার 
জমে ওঠে আমরা কিছুই টের পাই না। 


2. 
নেত্রপীড়া। দীর্ঘ অস্তর্জলী শেষে 

ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে ওঠে শীতের পাঠ্যসূচী, 

দেখি, যা নেই_ এবং অদৃশ্যে 

যা আছে তাও, স্বপ্রের মতন সেইসব 
পুস্তকশালা, একদিন দৃষ্টিহীনের অক্ষর থেকে নামে, 


রাত্রি বেলা 

বলো, তুমি তাদের পরানিদ্রায় কতদূর নিয়ে যাবে! 

8. 

অথবা, প্রাচীন 

শরীরের তাপমাত্রা বাড়ে, বাড়তে থাকে বিষয় অন্ধকার, সাদা পৃষ্ঠার-_ 
@. 

তুমি জানো, ইস্কুল খুকিরা তবু প্রজাপতি রঙে 


ফিরে আসে 
প্রশ্ন করে, বারবার তোমাকেই প্রতিবিশ্বে জেনে নিতে চায়। 
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ডাহুক বিছানা 
শাহীন রেজা 


আধেক তক্তপোষ আধেক মাটি 
এভাবেই ঘুম যায় মাটির পৃথিবী 
বৃষ্টিতে জেগে থাকে সুখ অজগর 
অনন্ত ভাসে মেঘ, ভেসে যায় ক্ষুধার জগত। 
আধারে আলতা মাথে, 
কী নিবিড় সুখ 
সময়ের কালি ঝোলে তৃপ্ত রসনা 
আমি যেন পলাতক অচিন ভ্রমর 
আধেক তক্তপোষ তুমি আধেক জ্যোহস্না 
ভূমিতে শয্যাগীথা, ভূমিময় ores বিছানা। 
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পাখিদের নরম আলাপে 
আকাশে মেদুর রঙ লাগে 
অশথের পাতাগুলি কাপে | 


মধ্যাহ্ন স্থবির বট গাছে 

সময় ভীষণ ধীরগামী 
অচঞ্চল অরুণ আলোয় 
দুয়ারে দ্বিধাগ্রস্থ আমি। 
স্থানাস্তরে নিষেধের বেড়া 
বসে বসে শব্দগুলি শোনা 
ফুলের সুবাস ভরে শ্বাস 
রাতে আকাশের তারা গোনা । 


আমি ও আমলকী গাছ 
সুমিত্রা দত্ত চৌধুরী 


ভালোবাসা নিয়ে কি করে মানুষ 

সেকি খাওয়া যায়, চিবিয়ে চিবিয়ে 

তাকে কি রাখা যায় ফুলদানিতে 

কবিতার পাতায়, ফুলেদের পরাগ মিলনে 
ভালোবাসা কি মুছিয়ে দেয় যাবতীয় আক্রমণ 
ভালোবাসা কি নিভিয়ে দেয় অসহায় ক্ষুধা 

মৃত্যু থেকে ডেকে নিয়ে যায় VVC 

নিদারুণ কষ্টময় দিনে, রক্তল্নাত 

আমি যাকে ভালোবেসে স্পর্শ করতে গিয়েছি নিশীথে 
দেখি সে মানুষ নয়, আমলকী, গাছ হয়ে গেছে। 
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we “দা 


লেখা নিয়ে লেখা ঃ একটি ছিন্ন ভাবনা 
নীতীশ বিশ্বাস 


পড়ে '৭৮-এর বন্যার পরই আমি আকাশবাণীর চাকরি নিয়ে চলে যাই শিলিগুড়ি । 
যেন এক নিৰ্বাসন ৷ বিশেষ করে কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের দুর্দিনের বন্ধুদের 
ছেড়ে তখন স্বর্গে যেতেও মন চাইছিল না। তবে শিলিগুড়ি গিয়ে আবার আপনভ্রনদের মধ্যে 
নতুন জগৎ গড়ে উঠল। তখন আমার প্রধানত যোগাযোগ সরকারী কর্মচারী বন্ধুদের 
সঙ্গে। তাদের একটা আলোচনা সভা হচ্ছিল কোনও একটি ফরেস্ট বাংলোর মধ্যে | সেখানে 
অন্য বিষয়ের মধ্যে ছিল ‘লেখার বিষয়’ নিয়ে কথাবার্তা । সেদিন বন্যা বিধ্বস্ত পশ্চিমবঙ্গ 
কে সামনে নিয়ে আদর্শ বাদী ছাত্র-যুব-সহ সর্বস্তরের মানুষের যে বিবেকী প্রতিরোধের চিত্রমালা 
ছিল আমার সামনে; সে সব কথা বলেছিলান। 
আবার গত ২৬ থেকে ২৮ জানুয়ারি ২০০১ হুগলির চন্দননগর শহরে গঙ্গাপাড়ের 
রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ সাংস্কৃতিক সংগঠন পঃ বঃ গণতান্ত্রিক লেখক 
শিল্পী সংঘের ৫ম রাজ্য সম্মেলন | সেখানে নানা বিষয়ের সঙ্গে অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় 
হয়ে উঠল ‘সৃজনেৱ সমস্যা" শিরোনামে খসড়া প্রতিবেদনে উপস্থাপিত বিষয়টি ৷ ৪২৭জন 
প্রতিনিধির উপস্থিতিতে আয়োজিত এ সম্মেলনে ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, 
তামিলনাড়ু, কর্নাটক, মধ্য প্রদেশ, অন্ত্ৰপ্ৰদেশ কেরল সহ ভারতের বিভিন্ন সংগঠনের ১৫ জন 
প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ছাড়াও প্রতিটি মেলার বহু প্রতিনিধিদের আলোচনায় সারা 
ভারতের অজস্ৰ বিষয় উঠে আসে। সৃষ্টিশীল লেখক শিল্পীদের কাছে এসব বিষয় মূলতঃ 
‘সৃজনের সমস্যা'। আর সামনে তাদের বন্যা বিধ্বস্ত পশ্চিমবঙ্গ, ঝক্কাবিধবস্ত ওড়িশা, 
ভূমিকম্প বিধ্বস্ত গুজরাট আর বিশ্বায়নের প্রকোপে আক্রান্ত ভারতবর্ষ সামস্তবাদী সাম্প্রদায়িক 
শক্তি আর আগ্রাসী সন্ত্রাসবাদী সাম্রাজ্যবাদ সামনে আমাদের । এই সময়ে দীড়িয়ে আমার 
তরুণ কবি, গল্পকার, নাট্যকার, সঙ্গীতশিল্পী, পালাকার তথা কথা কাব্য আর চিত্রকাব্যের 
শিল্পীদের কাছে লেখার বিষয় নিয়ে দু'একটি কথা বলব। 
কিনু ধ্রুপদী উচ্চারণ £ 
যে কোন লেখকই তার সমকালকে প্রধানত চিত্রিত করেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ইতিহাসের 
অভিজ্ঞতা আর ভবিষ্যতের কল্পনা । তাই তা সমকালের এবং আগামীকালের ৷ 
যে কোনও শিল্প সৃষ্টির থাকে দুটি প্রধান উদ্দেশ্য (এক) সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টিকরা এবং তার 
মাধ্যমে আনন্দ আস্বাদন বা প্রদান (দুই) সমাজ বা মানুষের মঙ্গল সাধন । এছাড়া সৎ শিল্পের 
অন্য কোনও প্রধান উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয়। 
যে কোনও শিল্পকেই রঙে, রসে, কথায়, সুরে, রেখায় তথা উপস্থাপনে হতে হবে শিল্প ৷ 
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শিক্গোতীর্ণ না হলে যত ভালো বিবয়ই হোক না কেন তা সত্যকার শিল্প হয়ে উঠতে পারে 
না। আর এ জন্যে চাই হাতের ক্ষমতা অর্থাৎ আমি যা ভাবছি অনুভব করছি তা যেন প্রাণময় 
হয়ে কলমে বা তুলিতে ফুটে ওঠে | অন্য দিকে হাতের জোর বা পারদর্শিতা থাকলেই চলবে 
না---থাকতে হবে বেদনা জারিত, কষ্টলালিত অভিজ্ঞতা । জীবন তো FOU গোলাপ জলে 
নিত্যই অবগাহন, যেমন তার জ্বালা তেমনি তার সৌরভ । শাস্ত শীতল ইচ্ষুরস গ্রহণে আনন্দ 
আছে কিন্তু তপ্তরস সেবনের পোড়া স্বাদ সেখানে নেই। 

তাই আমরা পথ পাশের হোটেল রেস্তোরায় শিশু শ্রমিক নজ্ঞতঞ্ুলকে পাই গানে ও জ্ঞানে 
পাই অসাধারণ এক সাধক কবিকে, জীবন সংগ্রামে যিনি বিষামৃত পান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 
প্রাণ উৎসর্গ করেই কাজ করেন, গল্প লেখেন, উপন্যাস লেখেন। জীবনের সহস্ৰ অভিজ্ঞতা 
আর আনন্দ বেদনায় ANS না হলে সারা জীবনব্যাপী মহত্তম সৃষ্তির আধার কোনো শিল্পীই 
হতে পারেন না। 

জীবন যার আনন্দ আয়াসে কেটেছে কোনো কারুকাজ তার হাতে আসতে পারে-_ কিন্তু 
মহাকাব্যিক বিন্যাসে মহত্তন বৃহত্তম ভীবনায়ন তার হবে না। দাশর্নিক দিক থেকেও শ্রমে 
ঘামে ইতিহাস ও বিজ্ঞানে, সর্বোপরি নিজ অভিজ্ঞতায় যদি না কেউ জীবনকে আস্বাদন 
করতে পারেন, জীবন নিয়ে সাহিত্য তিনি কোথা থেকে করবেন? সে সঙ্গীতে শিল্পে কাব্যে 
কাহিনীতে সর্বত্রই । তাই জীবনে দুঃখ বেদনা রোগ ভোগ কষ্ট সহ্য করা এবং সহ্য করতে 
করতে তাকে আস্বাদন করতে পারা-_জীবনকে ভিন্নতর ভাবে উপভোগ করাই সৃজ্দনের 
প্রাথমিক শর্ত। তারপর তার শিল্পিত প্রকাশ। 

শেষ কথা কে বলবে? £ 

শেষ কথা বলবে ভবিষ্যৎ । তবে পৃথিবীর জ্ঞাত ইতিহাস একথা বলে যে অগ্রপশ্চাৎ 
হলেও জীবন শেষ পর্যন্ত এগিয়েই যায়। প্রগতিই তার গতি । পশ্চাদগমন সেখানে অসম্ভব | 
তাই আশাবাদই জীবনের বিজয় | ভয়ংকর অন্ধকার দিনেও আশায় বুক বাধতে পারলে বিজয় 
অবশ্যস্তাবী। কারণ জয় পরাজয় জীবনে সর্বদাই আপেক্ষিক। তাই আপাত বিজয় নয় 
দীর্ঘস্থায়ী বিজয়ই মূল কথা ৷ মূলকথা ব্যক্তি নয় সমষ্টি। এই সমগ্তিবোধই জীবনের নিরাপত্ঞ। 
তাই সমাজতন্ত্র তথা পরস্পরকে নিজের ভাববার বোধই পৃথিবীর শাস্তির মূলবাণী। শিল্প 
সৃজ্জন এই মানবিক বিষয়ের রক্ত পতাকা তুলে ধরে জীবনের জয়গান গাইবে-_মহত্তম 
শিল্পের এই হল মহন্তম পরিণতি ৷ নান্যপছা। 0 
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নব মুম্বাইয়ে বাঙালির দুগ্গা পুজো 
অনিমেষ সেনগুপ্ত 


251288৬155৮ ঘেরা এই 
শহরটি ইতিমধ্যেই ভ্রমণ-বিলাসী মানুবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আরব সাগরের উপর 
সেতু বন্ধন করে মুম্বাই শহরের সাথে নব সুম্বাইকে যুক্ত করা হয়েছে। 

দুটি সেতুর একটি দিয়ে ট্রেন চলাচল করে, অন্যটি দিয়ে বাস ট্রাক ও অন্যান্য যানবাহন ৷ 
নব মুম্বাইয়ের প্রাণ কেন্দ্র ভাসি শহর। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থান হল বেলাপুর, নরুল, 
কোপারখানা ইত্যাদি ৷ এর মধ্যে বেলাপুর খুবই মনোরম ৷ পাহাড় ঘেরা বেলাপুরকে প্রকৃতি 
এত সুন্দর করে রেখেছে যে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না পাহাড় কেটে মানুষ সৃষ্টি করেছে 
নগর সভ্যতা ৷ প্রকৃতি ও মানুষের যৌথ চেষ্টায় গড়ে উঠেছে বেলাপুর। এ যেন এক সৌন্দর্খ 
বলয়। পাহাডের গায়ে বড় বড় গাছ যেন আকাশ ছুঁই ছুঁই করছে। নীচে বেলাপুর রেল 
স্টেশন। 

ভাসির ১৭ নং সেক্টর ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র স্থল। মুম্বাই শহরকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। 
মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে যাবার যানবাহনের ব্যবস্থা আছে। রাস্তা মাঠ পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন । 
এখানে প্রচুর বাঙালির বাস। ভাসির দু নম্বর সেক্টরে বাঙালিদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
কালী মন্দির। মন্দিরের পাশেই অনেকটা জায়গা, সেখানেই দুর্গা পুজো হয়। 

দেরীতে রওনা দেবার জন্য এবার পুজোর ষষ্ঠী ও সপ্তমী দুদিন ট্রেনেই কেটেছে। SSAA 
দিন সকালে বাড়ি পৌঁছে স্নান সেরে সপরিবারে ভাসির দুর্গা পূজো দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। 
অনেক দিনের অভ্যাস কলকাতার দুর্গাপুজো দেখার। তাই নতুন যায়গায় কেমন যেন অস্বস্তি 
লাগল, কিন্ত কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবাসী বাঙালিদের সমবেত উপস্থিতিতে স্বস্তি ফিরে এল। 

বিরাট প্যান্ডেল | কলকাতাব মতো দুর্গা প্রতিমা । প্যান্ডেলের একদিকে গানের (বাঙলা) 
ক্যাসেটের দোকান। মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে “যাঁরা ক্যাসেট কিনতে ইচ্ছুক তারা যেন 
পাশের স্টল থেকে কেনেন দামে কিছু ছাড় দেওয়া হচ্ছে।' 

অন্যদিকে খাবারের স্টল হয়েছে মহারাষ্ট্র সংস্কৃতি মণ্ডলের স্থায়ী মঞ্চ ভাড়া করে। 
বাঙালিকে কেউ ভোজনের ব্যাপারে নিন্দা করতে পারবে না। অঞ্জলি দিতে এসে খালি পেটে 
বাড়ি ফিরব এমন কজন বাঙালি আছেন বলা মুস্কিল । তাই ভোজন রসিক বাঙালিদের জন্য 
এক মহিলার পরিচালনায় বিরাট ভুরি ভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু পয়সা দিয়ে কিনতে 
হবে। কি নেই, সেখানে! মোগলাই পরটা, ফিস ফ্রাই, লুচি, আলুর দম, ঠাণ্ডা কোকাকোলা, 
থামস আপ, ইত্যাদি। খাবার কেনার জন্য বিরাট লাইন পড়েছে। পয়সা দিয়ে কিনে খাবারের 
জন্য এত বড় লাইন দেখে কলকাতার নীলরতন সরকার হাসপাতালের বিনে পয়সায় ওষুধ 
নেবার লাইনের কথা মনে পড়ে গেল। এ দিকে মণ্ডপে অঞ্জলি চলছে। এক তরুণ পুরোহিত 
সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছেন অঞ্জলি দিতে আর তার নির্দেশ মতো 
সমবেত জনতা সমবেত কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ করে ভক্তি ভরে অঞ্জলি দিয়ে যাচ্ছেন ৷ এরই মধ্যে 
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কথাটা শুনে প্রথমে একটু হোচট খেয়েছিলাম। পরে ভাবলাম, এই বাজারী অর্থনীতির 
এলোমেলো রাজত্বে স্পনসরই ঠিক কথা । কিন্তু কথাটার বাঙলা হয়না? ইদানীং আমার 
আবার একটা খারাপ রোগ শুরু হয়েছে। পুজো পার্বনে আর আগের মতো ভক্তি শ্রদ্ধা 
জাগেনা। 

সবাই মিলে যখন না খেয়ে মণ্ডপে অঞ্জলি দিচ্ছে আমি তখন বিদেয় জুলছি আর ওই 
ভদ্রমহিলা পরিচালিত খাবারের স্টলের দিকে নজ্ঞর রাখছি। কিন্তু এ পৰ্যস্তই। অগ্রলি ছেড়ে 
আমার জন্য কেউ খাবার এনে দেবে এমন ভাবা যায়না । ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে অবশ্য অন্য 
কথা | হঠাৎ দেখতে পেলাম একটা হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেছে। ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগে 
দেখতে পেলাম ১০/১২ বছরের একটা বাচ্চা এমন একটা পোশাক পরেছে যে তার কানের 
দুল না দেখা পৰ্যস্ত বোঝা যাচ্ছেনা যে মেয়ে না ছেলে । এক ভদ্রমহিলা মেমসাহেবের মতো 
পোশাক পরে এসেছেন। সঙ্গে স্বামী আছেন খাটি বাঙালি পোশাকে । স্বামীকে সবার সাথে 
পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। কয়েকটা ব্যানার দেখতে পেলাম, তাতে কার্ডের দোকানের বিজ্ঞাপন 
আছে কিন্তু ভাষা ইংরাজী | মণ্ডপের পাশের রাস্তায় গাড়ি গিজ গিজ করছে। এসব দেখতে 
দেখতে হুড়োছড়ির মধ্যে ছোট একটা লাইনে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলাম যে পুজোর পরিচালকেরা 
আমার মতো কলকাতার উপবাদি বাঙালির মনের অবস্থা বুঝতে পেরে মহাষ্টমীর ভোগের 
বিলি ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন ৷ তাই এত হুড়োহুড়ি | খাবার পাবার আশায় মন আনন্দে 
ভরে উঠল। লাইনে দাঁড়িয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম । কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোগের প্রসাদের 
সামনে এসে গেলাম। হঠাৎ আওয়াজ উঠল, ‘দুৰ্গা মাইকি জ্রয়’। বুঝতে অসুবিধা হলনা 
প্রসাদ খেতে গেলে এ আওয়াজ্র দিতে হবে। কিন্তু সবাই দিচ্ছে না। আবার কলকাতার কথা 
মনে এল । যাহোক, মনের আনন্দে পেট ভরে প্রসাদ খেলাম । নিরামিষ ফ্ৰায়েড রাইস, 
ফুলকপির তরকারি, ছোলার ডাল, চাটনি ও পায়েস। 

দীর্ঘক্ষণ অনাহারে থাকার পর প্রবাসী বাঙালিদের সৌজন্যে পেট ভরে খেতে পেয়ে খুবই 
ভালো লাগল । পুজোর কটা দিন রোজই ভোগের প্রসাদ খেয়েছি। রাতে গানের আসর। 
আরতি সুখাজী, বাবুল সুপ্রিয়র গান শুনেছি। মণ্ডপে দেখেছি পশ্চিমবঙ্গের বন্যা দুর্গতদের 
জন্য বাক্স রাখা আছে। প্রবাসী বাঙালিদের এই সহমর্মিতা দেখে ভালো লাগল । বাঙলার 
বাইরে এসে বাঙালির দৃর্গাপুজো দেখার বহুদিনের বাসনা সফল হওয়ায় মনে পড়ে গেল 
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প্রবাসে দৈবের বশে, জীব-তারা যদি খসে 
এ দেহ-আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে। 
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে, 
চিরস্থির কবে নীর, হায়রে, জীবন-নদে? 
কিন্ত যদি রাখ মনে, নাহি মা ভরি শমনে; 
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হুদে! 
সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে, 
মনের মন্দিরে সদা সেবে সকর্জিনঃ, 0 
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একাকী 
মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 


অভিশপ্ত দিনটি ফিরে এল। প্রতিবছরই আসে। কেবল তুমিই আসবে না কোনোদিন ৷ 
দুর্বন্তরা তোমাকে থাকতে দেয়নি | তবু আমার অশাস্ত অবুঝ মন তোমাকে দেখতে 
চায়। অস্তরের প্রদীপ তোমার জন্য জ্বালতে গিয়ে মনে হয় কেন এলে আর কেনই বা চলে 
গেলে। স্মৃতি অনুক্ষণ অসহ্য দহন আর নিরস্তর বেদনা আনে মনে । তোমার সাথে বাইশ 
বছরের মিলন স্মৃতিকে আঁকড়ে রয়েছি। মাঝে মাঝে মনে হয় সংসারের চোরাবালিতে তলিয়ে 
যাওয়া আমি যেন এক বিধ্বস্ত মানুষ ৷ শুধু তুমি আছ আমার অস্তরের বেদনায়, হৃদয় খুঁড়ে 
সে বেদনা নীরবে সহ্য করি আর চোখের জলে জীবনের শেষ ভাগ কাটে । কোথা থেকে 
এসেছি জানিনা কোথায় যাব তাও জানিনা। শুধু জ্ঞানি যেতে হবে। কি পেলাম, হিসেব 
আজকে নাই বা মিলল, তোমাকে তো পেয়েছি। মনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল অসম্ভব স্বপ্রগুলোর 
ঠিকানা । কিছু পেয়েছি, কিছু চাইনি। যতদিন তুমি ছিলে, আমার মন ভরে ছিল। তুমি না 
থাকলে আমার দিনগুলো সার্থক হত না। 
হিসেব মেলেনা। জীবনের হাসি-কান্না, ভালবাসা-সর্বস্ব দিয়েও হিসেব মেলানো যায় না। 
শেষ জীবনে আক্ষরিক অর্থে সবাই হয়ে পড়ে সঙ্গীহীন। অনেক অপমান, অবহেলা সয়ে 
একরাশ অভিমান নিয়ে বসে আছি একা । এ বড় কষ্টের সময় ৷ বড় দুঃসময় ৷ নিজের কাছে 
নিজেই পরাজিত ৷ প্রায়শ্চিত্ত করার আর সুযোগ নেই। এ যেন নিজের সঙ্গে দেখা । কোনো 
ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই। বরং বলতে পারি কিছু সুখের স্মৃতি আছে যা আমৃত্যু আমাকে বাঁচিয়ে 
রাখবে। 
জয়ে পরাজয়ে তুমি পাশে ছিলে। সে এক অমূল্য আশ্রয় । 
দেখতে দেখতে রাতের কালিমা কেটে ভোর হয়। ভোর বেলা শহরটা কেমন যেন বদলে 
যায়। এক নরম আলোয় মাখামাখি হয়ে থাকে সারা পৃথিবী। ভোরের আলো ও হাওয়া 
একসঙ্গে খেলা করে। আর একটু পরেই হয়ত FAG বাতাস পৃথিবীকে গুডবাই জানাবে। 
রোদের তাপে জ্বলতে থাকবে শহর। 
ক্রমে আমারও একাকীত্ব বাড়বে । মুক্তির কোনও উপায় নেই। শৈশবে এক ধরনের 
উপভোগ, কৈশোরে আর এক ধরনের ৷ যৌবনে চূড়ান্ত | নিজেও পথের শেষের দিকে তাকিয়ে 
আছি বিষণ্ণ মনে। স্মৃতিচারণ করতে বসে মনে হয় বিবেকের কাছে সৎ থাকা উচিত। 
নিঃসঙ্গতাবোধ প্রতিটি মানুষেরই আছে। 
একদিন মেলার ভীড়ে ঠাকুর দেবতা না দেখে দেখতে চেয়েছি মানুষকে | জয় করতে 
চেয়েছি নিঃসঙ্গতাকে। নিজের জীবনে কিছু মূল্যবোধ নিয়ে আজও বেঁচে আছি। শীতে যখন 
হৃদয় কাপে, তোমার শরীর থেকে সে তখন উষ্ণতা পেতে চায়। 
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মাঝে মধ্যে মনে হয়, আমি যদি পৃথিবীতে না জন্মাতাম পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হত? 
পাখি ডাকত, ফুল ফুটত। সবই আপন নিয়মে বিবর্তিত হত। সে জলসায় এমন একা থাকার 
বিড়ম্বনা সইতে হত না। বন্ধিমবাবুর কথা মনে পড়ে £ কেহ একা থাকিয়োনা। 

হায়, কে আর একা থাকতে চায়, কেইবা হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে £ 


একে একে দুই 
শংকরী ঘোষ 


সার দা 
বর্ডারের অপূর্ব-শাড়িটা মনে বসে গিয়েছিল । দৈবক্ৰমে স্বামীর সঙ্গে মাদ্ৰাজ যাবার 
সুযোগও এসে গেল। নতুন বৌ, বায়না ধরলাম এ রকম শাড়ি আমার একটা চাই। শাড়ি 
বুকে নিয়ে আলহাদে বিগলিত হয়ে রিক্সা করে হোটেলে ফিরছি-_ টায়ার পাংচার। কুকুর 
তাড়ানোর মতো করে বিক্সাওয়ালা গাড়ি থেকে নামিয়ে দিল । স্বামীও ভীষণ রেগে__ অন্য 
রিক্সা খুঁজে না দিলে পয়সা দেবেন না বলে হাটা লাগালেন। অগত্যা আমিও । রিক্সাওয়ালা 
নিজের ভাষায় চেঁচাতে চেঁচাতে গাড়িটা টেনে টেনে পেছন পেছন আসছে। হঠাৎ গালাগাল 
বন্ধ হ'তে পেছন ফিরে দেখি ভীষণ জোরে গাড়ি চালিয়ে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। হোটেলে 
ফিরে খেয়াল হল শাড়িটা রিজ্সাতেই রয়ে গেছে। অত সাধের শাড়িটা! খুব কাদলাম। আর্থিক 
স্বচ্ছলতা এমন ছিলনা যে আবার একটা কিনি। সেবার মাদ্রাজ থেকে ভগ্মমনোরথ হয়ে 
ফিরলাম। 

তিরিশ বছর পরে, মেয়ের বিয়ের বাজার করতে কলকাতায় আসছি VIS ক্লাস এ. সি. 
তে। প্ল্যাস্টিকের কেসিং-এ কর্তার দামী কোট হ্যাঙারে ঝুলছে। কর্তা মশাই বারবার বলাবলি 
করলেন, কোটটা নিয়ে নামতে যেন ভুল না হয় | আমরা জানতুম ওর পকেটেই সমস্ত ক্যাশ 
টাকাটা আছে। হাওড়ায় গাড়ি থামার আগেই দেখতে পেলাম অনেক আত্মীয় বন্ধুরা 
এসেছেন। একজন উঠে এসে বিশাল স্যুটকেস দুটো নামিয়ে নিল। সবাই মিলে উচ্চগ্রামে 
কথা বলছি। কার বাড়িতে যাওয়া হবে তা নিয়ে বচসা। কানে এল “হোউ বাবু, হোউ এসি 
কামড়াকা বাবু। ইয়েও লিয়ে যাও t—’ চেয়ে দেখি কর্তার কোট এক বুড়ি ভিখিরীর aes! 
কর্তা মশাই চোখের আগুনে মা-মেয়েকে পুড়িয়ে ফেল্লেন। কে একজন বিব্রততা এড়াতে 
কোর্টটা নিয়েই চল চল বলে সবাইকে নিয়ে এগোতে লাগলেন। স্টেশনের বাইরে এসে মনে 
পড়ল বুড়িটাকে তো কিছু দেওয়া হল না! এ 
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স্মরণের আবরণে 


নেপাল মজুমদার 


(১৯২৬-২০০১) 


সাগর বিশ্বাস 


শিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক নেপাল মজুমদার চলে গেলেন । মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল 
৭৫ বছর ৷ গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় গত ২৭ জানুয়ারি তাকে পি. জি. হাসপাতালে ভর্তি 

করা হয়। ৬ ফেব্রুয়ারি ভোররাত্রে সেখানেই তার জীবনাবসান হল। 

আজ থেকে কমবেশি ৩০ বছর আগে নেপালদার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে 1 সে সময় 
সারস্বত লাইব্রেরী থেকে তার “রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্ৰ’ বইটি বেরিয়েছে | সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং তার রাজনীতি সম্পর্কে কবির মনোভাবের নানান 
তথ্যভিত্তিক উপাদানে সমৃদ্ধ ছিল সে বই। প্রথাগত পদ্ধতিতে না গিয়ে রবীন্দ্র গবেষণায় এক 
অনন্য নজির রেখে গেছেন নেপালদা। ছয় খণ্ডে সমাপ্ত তার “ভারতে জাতীয়তা ও 
আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ’ তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রবীন্দ্র গবেষণার ক্ষেত্রে এক অপরিহার্য 
আকর গ্রন্থ । এই AEA পঞ্চম খণ্ডের জন্য নেপালদাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্র স্মৃতি 
পুরস্কারে সম্মানিত BA | ১৯৮৬ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় দেয় ডি. লিট. । কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় জগত্তারিনী স্বর্ণপদক দিয়েছে ১৯৯৩ সালে । প্রচারবিমুখ, Wea মানুষটির 
কিন্তু পুরস্কারের প্রতি কোনও মোহ ছিলনা ৷ প্রথাগত শিক্ষা, ডিগ্রী কিছুই তার ছিলনা ৷ কিন্তু 
তার অজস্র প্রবন্ধ, গবেষণালক বই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গবেষকদের ভাবনার পথ খুলে 
দিয়েছে। তার নিজের কথায়, “আমি গজদণ্ড মিনারবাসী গবেষক নই। কবির জীবনাদর্শ ও 
স্বদেশচিস্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে রবীন্দ্রজ্বীবন ও সমসাময়িক 
জাতীয় ও আস্তর্জাতিক ঘটনাবলী বোঝার চেষ্টা করেছি"” (১৯৯৪ সালে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ 
বিভাগের উদ্যোগে ২২শে শ্রাবণ স্মরণে বরণে অনুষ্ঠানে সন্বর্ধনার Gara) | 

নেপাল মজুমদারের জন্ম ১৯২৬ সালের ২২ জানুয়ারি বীরভূম জেলার হেতমপুর 
গ্রামে। ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করার পর তখনকার অনেকের মতো তিনিও 
দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৪৬ সালে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। 
সে সময় তিনি শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করছিলেন। | শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে কাজ করার 
সুবাদেই পরে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। 

প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা নেপাল মজুমদার পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্ৰিক 
লেখক ও শিল্পী সংঘেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে এই সংগঠনের সাধারণ 
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সম্পাদক এবং সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির জন্মলগ্র 
থেকেই তিনি এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার সম্পাদনায় প্রকাশিত সংকলন গ্রছ 
“বানান বিতর্ক" বাঙলা বানানের ইতিহাস অনুধাবনে আজও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

বামপন্থী ভাবধারায় সমৃদ্ধ নেপালদা রবীন্দ্র গবেষণায় নিমগ্ন হয়েছিলেন মূলত রবীন্দ্র 
জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় | তার মৃত্যুতে নিঃসন্দেহে 
বাঙলার প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের বিপুল ক্ষতি হয়ে গেল। 0 


গৌরকিশোর ঘোষ 


৫১৯২৩ ২০০০) 


শিখা বসু 


( ঘোষের সঙ্গে আমার প্ৰথম পরিচয় আজ থেকে বছর পঁচিশ আগে 

আনন্দবাজার পত্রিকার অফিসে। নেহাতই অল্প বয়সী সেদিনের আমি গিয়েছিলাম 
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি পরিচিতিপত্রের সুবাদে, যদি ওই সংবাদপত্রে কোনও 
লেখালেখির সুযোগ মেলে, তাই। তার নাম শুনেছি, লেখার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে, কিন্তু 
সম্মুখসাক্ষাত এই প্রথম | মনে আছে প্রথম আলাপেই আকৃষ্ট করেছিল Ga অতি উজ্জ্বল চোখ 
দুটি বড় বেশি টানে খুব সহজভাবেই আমাকে গ্রহণ করলেন, বললেন একটি বিশেষ ফিচার 
পাতার নাম করে-_ যদি ওই পাতাটি এখন আমার হাতে থাকত, লেখাতে পারতাম 
তোমাকে । এই মুহূর্তে কিন্ত কিছুই সম্ভব হচ্ছে না। 

এর কিছুদিন পর যখন তিনি এলেন আজকাল পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বে, আবারও 
গেলাম। সেই একই রকম আন্তরিক । দৃষ্টিতে বুঝিয়ে দিলেন চিনতে দেরি হয়নি । সঙ্গে সঙ্গে 
বিভাগীয় সম্পাদককে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ। সঙ্গে ছিল বুঝি নতুন লিখতে আসা একটি 
মেয়ের জন্য কিছু করতে পারার তৃপ্তিও। 

এই ভালোবাসাই ছিল ওঁর জীবনের HEAT | এই অনুভবের প্রামাণ্যতায় স্থিত হই যখন 
তার পুত্রকে লেখা একটি চিঠির বক্তব্যে দেখি লিখেছেন I belive in love. For love and 
only love makes a man human. 

এই ভালোবাসার জন্যই বুঝি তার স্বভাব এত বহু ব্যপ্ত। এত অগাধ বৈপরীত্য তার 
কলমে, স্বভাবে | অগ্রণী সংবাদিক। স্বাস্থ্যের কথা ভুলে, বয়স ভুলে বছর সাতেক আগেও তার 
স্থায়ী অসুস্থতার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চষে বেড়িয়েছেন ভবানীপুরের দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চল | বাবরি 
wafer ভাঙায় সংবাদ সংগ্রহের নিরবচ্ছিন্ন অন্বেষণে বিপর্যস্ত হয়েছেন পুলিশ মিলিটারির 
হাতে । আবার যে কোনও বিষয় ভিত্তিক ঈর্ষণীয় গদ্য রচনা, রূপদশীর কলমের আঁচড়ে এক 
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একটি নিখুত ভবি। হাস্য ও রঙ্গরসের নিপুণ নিশ্রুণে ব্ৰভবুলি’ যারা পড়েননি “তাহারা 
জানেন না তাহারা কী হারাইলেন”। গল্প প্রবন্ধ আলোচনার জায়গা এ স্বল্প পরিসরে নেই। 
তবু তিন বণ্ডে লেখা এই এপিক উপন্যাসের নাম অবশ্য উল্লেখ্য-_জল পড়ে পাতা নড়ে, 
প্রেম নেই এবং প্ৰতিবেশী ৷ স্বভাব বৈপরীত্য খ্যাতিমান সাহিত্যিক সাংবাদিক, কিন্তু নিৰ্দ্বিধায় 
মিশতে পারতেন সমাজের যে কোনও স্তরে | রাজনৈতিক কারণে কারাবাসের অস্তরালে যত 
করে দিত ওর অঙ্গে। 

গৌরকিশোর ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা সোহিনী ঘোষের সাম্প্রতিক একটি লেখায় পাই যে 
মানুষটি স্ত্রীকে চিরকুটে খবর পাঠিয়ে চলে যেতেন ভিয়েতনামে সংবাদ সংগ্রহ করতে, 
সদ্যজাত কন্যা সহ তার মাকে ফেলে নতুনের টানে, তারুণ্যের নেশায়, যথেষ্ট না-সবল শরীর 
নিয়ে এবং বিন্দুমাত্র পূর্ব অভিজ্ঞতা ব্যতীতই চলে গেছেন নন্দাঘুণ্টি অভিযানে-__ সেই 
বলগাহীন মানুষটিই একদা মাত্ৰ ষোলো বছর বয়সে বাবার সাংসারিক উদাসীনতায় সংসার 
টেনেছেন অক্লান্ত, বোনেদের পাত্রস্থ করেছেন যথাযথ দায়িত্বে, সম্ভানদের ঘিরে রেখেছেন 
গাঢ় ভালবাসায়। 

আসক্ত, মমতাময়, নির্ভরতার প্রতীক, অন্যদিকে উদাসীন, নির্লিপ্ত ভয়হীন। ষাটের 
দশকের শেষে নকশালপস্থীদের কাছে প্রতিবিপ্রবী চিহ্নিত হওয়ায় মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত পত্র প্রাপ্ত 
হয়ে সেই পত্র সহ সোজা উপস্থিত হয়েছিলেন ওই দলীয় দফতরে, একমুখ হেসে বলেছিলেন, 
আপনাদের কাছ থেকে এই চিঠিটা পেয়ে দেখা করতে এলাম। 

গৌরকিশোরের মৃত্যু পরবর্তী দেশ পত্রিকার একটি সংখ্যায় স্মৃতিতর্পণে বিমল কর 
লিখছেন, সাগরময় ঘোষের শেষ যাত্রায় ওঁরা দুই বন্ধু পাশাপাশি দাড়িয়ে । গৌরকিশোর ঈবৎ 
জড়ানো ভাঙা গলায় বললেন, না, না তুমি নও; আমি । বয়েসে আমি তোমার চেয়ে বড়! 

কথা রেখেছেন গৌরকিশোর। বয়সের হিসেবের পরোয়া করেননি | চলে যাওয়ার কালেও 
সাংবাদিক বজায় রেখে গিয়েছেন তার কথা, সততা। 

তার স্বনামে ও বেনামে লেখা গ্রস্থতালিকা 

গৌরকিশোর ঘোষ £ প্রেম নেই, প্রতিবেশী জুল পড়ে পাতা নড়ে খুশিবুড়োর খেয়াল। 
Let Me Have My Som. 

রূপদর্শী ১ রূপদর্শীর সংবাদভাব্য, ব্ৰজদার গুল্পসমগ্র, বাকিদর্শন 

গৌড়ানন্দ £ গৌড়ানন্দ কবি ভনে/কবি কনকন 

গৌড়চান মোল্লা £ জোবনামা বা ফেরঙ্গ মঙ্গল পুঁথি। 
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বইপত্ৰ 
সাতপুরুষের গোরস্থান O বিষ্ণু বিশ্বাস 
একুশ শতাব্দী 0 ২৫ টাকা 


বিশ্বাসের গল্পে যেটা আমাকে সবচেরে মুগ্ধ করেছে SIVA মানুষের মুখের কথার 
বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার । বর্ণনা ব্যতিরেকে লেখক নিজেকে সামনে না এনে, চরিত্রের মুখের 
কথা দিয়ে চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার কাজটা অসামান্য দক্ষতায় করেছেন ৷ ক্লুমপেন, এজেণ্ট, 
TFA, এধরনের শব্দ প্রয়োগই সব নয়, এই সব শব্দের আগে পরের বাক্য সংস্থান এবং 
পরিবেশ তৈরী এমনই যে শব্দগুলি ঝিলিক মেরে ওঠে । জোর পায়। দ্বিতীয় ব্যাপার, যেটা 
খুবই প্রসংসনীয় তা হল মিতকথন। কোনও গল্পের আয়তনই খুব বড় AD! আড়াই হাজার 
তিন হাজার শব্দের মধ্যে । মেদ নেই। অনাবশ্যক বর্ণনার আতিশয্য নেই ৷ গল্পের টান ব্যাহত 
হয়না । 
লেখকের SHA ব্যঙ্গ এবং wit গল্পওলির সম্পদ যা গল্পগুলিকে গড়িয়ে যেতে সাহায্য 
করে। তারা গতিশীল হয়। বিষ্ণু মূলত লিটল ম্যাগাজিনেই তার সাহিত্য চর্চা সীমাবদ্ধ 
রেখেছেন বৃহত্তর লোকচক্ষুর সামনে এলে সাধুবাদ পাবেন, নিঃসন্দেহে এ আশা করা যায়। 
তবে গল্পগুলি প্রায় একই রকম পটভূমিতে রচিত। চরিত্রগুলির মধ্যেও বৈচিত্র্যের অভাব 
চোখে পড়ে । গল্পগুলি বিভিন্ন মুখী হলে ক্ষতি কী? 
ফুলের মতোই সুন্দর | ‘শেষ কদমফুল' বা “সাত পুরুষের গোরস্থান’ যথেষ্ট ভালো গল্প । O 
স্বপ্রময় চক্ৰবৰ্তী 


দুই বন্ধু 01 শুভৱত দে ও অনন্য বিশ্বাস 
ভাষা ও সাহিত্য 0 ২০ টাকা 


45752 দেখা যায় যে শৈশবেই তাদের মধ্যে 
সাহিত্যবোধ বা শিল্প সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ স্ফুরিত হয়। ‘দুই বন্ধু”র অষ্টা দুই 
কিশোর শুভত্রত দে ও অনন্য বিশ্বাসের মধ্যে সেই বোধ ও অনুরাগ দেখতে পেয়ে ভালো 
লাগছে। | GSAS এত কম বয়সে গল্পরচনায় যে কল্পনাশক্তি, দক্ষতা ও কল্যাণবোধের পরিচয় 
দিয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য | আরো বিস্ময় জাগায় তার সমবয়সী বন্ধু অনন্যর 
আকা ছবিগুলি। গল্পের বিষয়বস্তু ও বক্তব্যের সাথে সামগ্রস্য রেখে তার কিশোর মনের 

কল্পনায় আর কচি হাতের টানে আঁকা ছবিগুলি ভবিষ্যতের প্রতি আশা জাগায়। 
সমগ্র কাজটুকুর মধ্যে যে শিল্প ও মাত্রাবোধ আছে তা এই বয়সের দুটি কিশোরের কাছ 
থেকে প্রাপ্তি হিসেবে একটু বেশি-ই। আমার বিশ্বাস, ওদের এই বোধ, চর্চা এবং উৎসাহ যদি 

ঠিক ঠিক পথে চালিত হয় তবে একদিন ওরাও ঠিক খ্যাতিমান হয়ে উঠবে । 0 
সাগর বিশ্বাস 
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রুশের রহসে 0 সরসিজ বসু 
কলকাতা গ্ৰন্থমালা প্রকাশনী 0 ১০০ টাকা 


লোচ্য গ্ৰন্থটি লেখকের প্রথম উপন্যাস । এর আগে তার একটা গল্প সংকলন আমরা 
দেখেছি ১৯৯৯-এ। 

উপন্যাসটির বিষয় নয়ের দশকের নতুন রাশিয়ার অনিয়ন্ত্রিত সমাজের ভাষালেখ্য। 
রক্ষাকবচের বাইরে বেরিয়ে তার টিকে থাকার সংগ্রাম । মানুষে মানুষে সম্পর্কের সংকট। 
পরিবারের পুরনো ধারণার ক্রমাপসরণ। নৈতিকতার নতুন নতুন অর্থ তৈরি | মূল্যবোধের 
সাবেকি কাঠামোর, ভাঙন। আর তার মধ্যে থেকে এক ভারতীয় যুবকের জীবনোপলক্ধি। 

রূপম সেনগুপ্ত নামে এক যুবক নয়ের দশকের গোড়ায় মস্কো যায় সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পড়তে। কিন্তু পড়াশুনো তার বিশেষ হয় না, প্রথম থেকেই সে জড়িয়ে পড়ে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী, 
ফুবকফুবতীদের নানাবিধ কার্যকলাপে | তার মধ্যে অনেক বাংলাদেশি ছাত্রও আছে। সবাই জড়িয়ে আছে 
বিচিত্র সব ধান্দার ভুবনে, রূপমের অভিজ্ঞতা ক্রমশ পোক্ত হয় । আগ্রাসী খিদে আর রূঢ় বাস্তবের 
চাপে পিষে যেতে যেতে রূপমের বাড়ির জন্যে, মায়ের জন্যে কান্না পেতে থাকে। কিন্তু তবু সে 
লড়ে যায়, লড়াই থামায় না, শুধু জেনে নেয় লড়াইয়ের নিত্যনব কৌশল । 

নায়ক রূপমের চোখ দিয়ে আমরা দেখি বিধ্বস্ত Aes | একের পর এক মেয়ের সাথে 
লিভ টুগেদার করে রূপম ও তার সঙ্গীসাথীরা। কৌমার্য নষ্ট করা কোনো ব্যাপারই নয় 
মস্কোয় । এটা উপন্যাসে পড়ে বাঙালি রক্ষণশীল বিপ্লবী মনে আঘাত লাগবে, রক্তক্ষরণ হবে, 
অবিশ্বাস জন্মাবে, মনে হবে শত্রুর অপপ্রচার এবং সেটাই স্বাভাবিক। এবং এখানেই লেখকের 
সাহস ও সাৰ্থকতা-- কাঁচের ঘর ভেঙে দেয়া। মিথ্যে স্বৰ্গ নিৰ্মাণ করে সেখানে বাস করা 
এই ধারণার থেকে বরং জ্যান্ত, কাচা, দগদগে ঘা-টার সঠিক ডায়াগনোসিস করে উপযুক্ত 
চিকিৎসা করা--- এটা বোধহয় লেখকের কাম্য ছিল। 

ব্যক্তিমানুষ ও সমাজ মানুষের মৌলিক যন্ত্ৰণাওলো সন্দেহ ও স্ববিরোধ, আঘাত -স্বপ্রভঙ্গ 
“বিচ্ছেদ, শরীর ও মননের ছন্বদীর্ণ দোলাচল ও ক্ষতবিক্ষত অস্তিত্ব_ রূপম ও তার 
বিশ্বদর্শনের মাধ্যমে আমরা পরিচিত হতে থাকি। এবং তা ক্রমশ রাশিয়ার অভিজ্ঞতা ছেড়ে 
আমাদের আমার উপলন্ধিতে সপ্রনিত হতে থাকে। এখানেই উপন্যাস উপন্যাস হয়ে ওঠে 
মিছক ভ্ৰমণ কাহিনী হয়ে থাকে না। 

নিছক ভ্রমণকাহিনী বা ট্রাভেলগ বাঙলায় অনেক পেয়েছি-_ দেশেবিদেশে, পথে প্রবাসে- 
তাদের ভ্রমণের বর্ণনা অনেক লিখেছেন ৷ কিন্তু সেগুলো রিপোর্টাজ যত হয়েছে, উপন্যাস তত 
হয়নি | রূপমের চোখ দিয়ে সরসিজ বরং সময় ও সমাজের অনেক গভীরে সংকটের উৎস 
সন্ধান করার প্রয়াস পেয়েছেন। পাশ্চাত্যের সমাজের, পরিবারের সংগঠন অনেক আলগা, 
অনেক লিবারেল, অনেক ব্যাপারে আমাদের প্রগতিশীলরাও অনেক ছু মাগী সেই দিকগুলো 
পাঠকের কাছে একটু একটু করে খুলতে খুলতে ধ্যানধারণা একসময় ফেটে চৌচির । মানি- 
মর্দ-মেয়ে মানুষের মোচ্ছবে মস্কো মঘিত-এরকম একটা ধারণা পাঠকের হলেও হতে পারে। 


একুশ শতাব্দী ৫৯ 


কিন্তু ‘ততখানি যদি নাও ধরি, নয়ের নশকের অর্থনৈতিক দূর্বিপাকে মধ্যবিত্ত সমাজ, তার স্বপ্ন, 
আশা ও গতি-রূঢ বাস্তবতার চাপে দিশেহারা ও টালটামাল, একথা আর চাপা থাকে AT! 
মস্কোর অন্ধকার জগতের আলো-আধারি, আমদানি রপ্তানির ব্যবসায় নিরত দেশিবিদেশি 
মানুষজন, তাদের ধান্দা ও লাম্পট্য, ডলারের লোভ ও মোহাপ্রন, পাসপোর্ট ভিসা, পুলিশের 
কৃষ্ণ অধ্যায়, উপন্যাসটাতে পরতে পরতে সাজানো | 

ভারত, বাংলাদেশ, তৃতীয় বিশ্ব থেকে Bara হাজার হিন্দু মুসলমান যুবক জীবিকার 
সন্ধানে মস্কোর দ্বিতীয় বিশ্বের মধ্যে দিয়ে পশ্চিম ইউরোপের প্রথম বিশ্বের উন্নত সমাজ্জে 
পৌঁছতে চায় অনেক আশা নিয়ে__ তাদের চূড়ান্ত হতাশা ও করুণ পরিণতি এটাই একটি 
ট্যাজিক উপন্যাসের বিষয়বস্তু হতে পারত। বক্ষ্যমান উপন্যাসটিতে বিষয়টি আছে, যদিও 
তাই একমাত্র বিষয় নয়। বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির যুগে বহু মানুষের কৌতৃহল রাশিয়ার 
সঙ্গে কিভাবে ব্যবসায়িক যোগাযোগ স্থাপন করা যেতে পারে, তার সমস্যা ও সম্তাবনাগুলো 
কি কি-- এরা সরসিজের উপন্যাসটি পড়ে দেখতে পারেন, হয়তো তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য 
ও আনুসাঙ্গিক ঝামেলাগুলো সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। 

সবশেষে আসি লেখকের বক্তব্য ও উপলব্ধি প্রসঙ্গে । বহু নামী দামী লেখকের উপন্যাস 
এইখানটায় এসে গোলমাল পাকিয়ে ফেলে। লেখকের দৃষ্টি ও চিন্তা স্বচ্ছ না থাকার ফলে 
একসময় লেখা থেকে হারিয়ে যায় বক্তব্যটি-_ এবং তার থেকেও জরুরি__লেখকের দর্শন 
সঞ্জাত উপলব্ধিটি। সত্তর বছরের পুরনো সমাজ তান্ত্রিক মডেলটি যখন ভেঙে গেল, তখন 
পৃথিবী বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করল, মানবসমাজ্ের সাম্যে উত্তরণ তো দৃরস্থান, মানুষের 
অৰ্ত্তগত সবরকম বিরোধ জাতিবিরোধ, ভাষাবিরোধ, ধর্মবিরোধ, সবরকম বিরোধিতাগুলো 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠলই শুধু না, রীতিমতো সেগুলো সোভিয়েত কাঠামোটাকেই ধ্বসিয়ে দিয়ে 
গেল। 

আমরা আর একবার মানবচরিত্রের দিকে নির্মোহ দৃষ্টিতে তাকানোর সুযোগ পেলাম। 
মানুষ যত কিছুই পাক না কেন, যত উন্নতই হোক, তার ভেতর ঘৃণা, শত্ৰুতা, নীচতা, 
স্বার্থপরতা, রিপুতাড়না, সবকিছুই লুকিয়ে থাকে-_ জিনের ভেতর চুপচাপ বাস করে সময় 
ও সুযোগের অপেক্ষায়, একসময় বেরিয়ে এসে গিলে খায় মানুষের শুভবোধকে, সৎ সুন্দর 
ও মঙ্গলের ধারণাকে তাকে রাহুগ্রস্ত করে সাময়িকভাবে ৷ এই অস্তলীনি যুদ্ধ কি হাজার বছরেও 
অবসিত হবে? 

তবু আমরা আশাহত নই। সরসিজ্জের এই উপন্যাসটির মতো লেখা আমাদের মানুষকে 
পুনর্মূল্যায়নের কাজে প্ররোচিত করে। ডারউইন কথিত বিবর্তনক্ষম মানুষ, ফ্ৰয়েডকথিত 
অচেতন মনের সংরাগে চালিত মানুষ, এবং মার্ক্সকথিত সর্বহারা মানুষ এই তিন মানুষকে 
বিশ শতকের আধুনিকতা যদি এক করতে না পেরে থাকে, তবে একুশ শতকের উত্তর- 
আধুনিকতা বন্ুত্ববাদী মতামতকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে পাংক্তেয় করে তুলবে, এ আশা তো 
রাখাই যায়। উপন্যাসটিতে লেখকের উপলব্ধিজাত দর্শন আরো স্পষ্ট ও প্রসারিত হলে 
ভালো হত, তবু আমরা চাইব, লেখক আগামীতে আরো লেখা উপহার দিন, মানুষের অস্তর 
উন্মোচন করুন, এবং সেই সঙ্গে বাঙলা ভাষার সীমানা সম্প্রসারিত হোক।0 

শংকর কুণ্ড 


একুশ শতাব্দী ৬০ 


শৃণ্যতার ভেতর পুড়ে যাচ্ছে যে একক কুঠার 0 গৌতম সরকার 
অন্য স্বর 0 ২০ টাকা 


ধুনিক বাঙলা কবিতার সংকলন। মোট ৩৪টি কবিতা । বিষয়বস্তুর বৈচিত্রে ভরপুর ৷ 
প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা, জন্ম-সৃত্যু-বিচ্ছেদ, অভাব-অভিযোগ-অস্বস্তি এবং প্রান্তি- 

অপ্রাপ্তির TE আছে। আছে নদী সাগর-পাহাড়, চাদ-সূৰ্ব-আকাশের এবং রক্ত-আগুনের 
অনুষঙ্গ | আছে জ্বালামুখ, আনবিক বোমা, কারখানার ফার্ণেস। সমকালীন সমাজের ঘটনা- 
দুর্ঘটনা, মূল্যবোধের স্বলন-পতন আরও কত কি! কবিতার পরতে পরতে শেষ পর্যন্ত আছে 
মাটির পৃথিবীর সুখ-স্বপ্র এবং সংগ্রামী মানুষের জয়-পরাজয়ের কথা | ছত্রে ছত্রে কখনও কবি 
দরদী মরমী শিল্পী, আবার কোথাও বা অতি অভিমানী কিংবা চণ্ডাল-রাগী। 

প্রথমে রাগের কথার আসি। ‘আনবিক বোমা এবং’ কবিতায় শেষ দু'লাইনে কবি 
তালপাতার আশুণের মতো রেগেমেগে প্রয়োগ করেছেন অনাৰ্য ভাষা | পোখরানে আনবিক 
বোমার পরীক্ষা মূলক সীমিত বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। তথাপি তার বিষবাম্পে পরিবেশে 
দূষণের ভয় আছে। জীবনবোধের কবিদের রাগ জমতেই পারে । কিন্তু কবি-সাহিত্যিকদের 
রাগের প্ৰকাশকে তো হতে হবে কাব্যিক। নজরুল তো “তাই যাহা আসে কই মুখে’ বলে রাগ 
প্রবশ করেছিলেন। তাছাড়া আলোচ্য কবিতাটির শেষের দুটি লাইন মানব-শরীরের আযাপেন্ডিক্স- 
এর মতো অতিরিক্ত । বাদ দিলেও কবিতার সারমর্মের হানি ঘটে না। ‘১০ই ডিসেম্বর ৯৭, 
কবিতায় পুলিশের লক আপে যুবকের প্রতি অত্যাচারের বর্ণনায় এবং ‘পকেটমার’ কবিতায় 
গণরোষের পেটানি বর্ণনায় কবি ব্যবহার করেছেন চড়াপর্দার কিছু অপরিশীলিত শব্দ। রূঢ় 
বাস্তবকে প্রকাশ করার চেষ্টা হয়তো | গল্প-উপন্যাসের চরিত্র চিত্রায়নের জন্যে চললেও চলতে 
পারে, কিন্তু কবিতায় মানায় না। ‘স্বপ্ন ফিরে পাই’ কবিতায় অপূৰ্ব ব্যঞ্রনায় প্রকাশ পেয়েছে 
মানব জীবনের প্রতি কবির ops অনুরাগ-_ জিঘাংসা ও আর্তনাদকে অতিক্রম করে। 
“ভালোবাসা অন্ধ হলে", ‘অমোঘ শাম্পান' কবিতা দুটি আলাদাভাবে উল্লেখযোগ্য । ‘খবর’ 
কবিতার মাঝে ও শেষে কবি হয়ে উঠেছেন নাটকের সূত্রধার। এটা একটা নতুনত্ব বটে! 
চারের পাতায় কবিতার ফর্দে (সূচীপত্ৰ কথাটা নেই) শেষের দুটি কবিতা ‘খবর’ এবং ‘হকারের 
চিঠি’ স্থান পায়নি। 

স্রেফ গদ্যে লেখা অনুচ্ছেদের ঢঙে তিনটি কবিতা যথা, ‘কবিতা নয়” ‘লেনিন’, অক্টোবর 
বন্যা এবং’ বইটিতে সংকলিত হয়েছে। এই তিনটি গদ্য রচনাকে কি ঠিক কবিতা বলা যায়? 
বিদগ্ধ সমালোচক মন্তব্য করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্ৰের ‘বসত্তের কোকিল’ গদ্যে লেখা একটি 
কবিতা । এই অর্থে গৌতমের গদ্যত্রয় কি গভীর কবিত্বময়তা বহন করে? 

কবিতা বিষয়ে গড়পড়তা জ্ঞানের অধিকারী পাঠকের কাছে গৌতমের কবিতা দুরূহ 
অপেক্ষা দুর্বোধ্যই মনে হবে। বিষয়-বস্তু অপেক্ষা আঙ্গিকে প্রাধান্য | গীতিধর্মিতা ও ছন্দোময়তার 
অভাব। কবিতার ভাজে ভাজে আত্মকথনের ভকিবুকি। 

পরিশেষে একটা কথা বলা যায়, কবি গৌতম, তার কবিতায় সামাজিক দায়বদ্ধতার 
স্বপক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গীকার BATA | এটাই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। 0 স্বর্ণকুমার পালি 
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তায়েব আলির গল্প O অশোক বিশ্বাস 
সুচেতনা 0 ২৫ টাকা 


পাড়ার ছাপাখানাগুলি থেকে প্রতি বছর যতগুলি গদ্য সাহিত্য ভূমিষ্ঠ হয়, তার ঠিক 
কটিকে মননশীল পাঠককুল সযত্রে সংগ্রহ করেন, বা পড়ার পরে মনে হয় গ্রন্থটির 
আত্মপ্রকাশ অনিবাৰ্য ছিল? বাঙলা সাহিত্যকে জমি মনে করে যারা বিস্তর শ্রমসাপেক্ষ 
খোঁড়াখুঁড়ি করেন, গল্পকার অশোক বিশ্বাস তাদের কেউ নন। বা বলা যায়, নির্মেদ গদ্যের 
বিনোদ বিজ্ঞান আর অসহনীয় বাস্তবচর্চার অস্তর্ভেদী, আস্তরিক দৃষ্টিতে অশোক এমন একটি 
নিটোল গল্প বলার অক্ষরশিল্পকে প্রায় সহজাত করেছেন। আর ঠিক এই কারণেই সমকালীন 
সমালোচকদের মতে অশোক বিশ্বাস একজন ব্যতিক্ৰমী, অবশ্যপাঠ্য কথা সাহিত্যিক। 
অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত গল্পকারের প্রথম গল্প সংকলন “তায়েব আলির 
গল্প’ গ্রে মোট গল্পের সংখ্যা নয়টি । যাদের মধ্যে ‘বহতা’ গল্পে নদীতটবর্তী একটি শিল্পাঞ্চলে 
অপাপবিদ্ধ এক তরুণীধর্ষণের মধ্য দিয়ে তিনি প্রায় তথ্যচিত্রের নির্মাণ দক্ষতায় শহর সংলগ্ন 
এক উপকণ্ঠের উদাসীন প্রশাসন, হুলিগানইজম আর আমাদের মেরুদগুহীনতা বিষয়ে 
অবহিত করান। “মাদারি' গল্পের পটভূমি সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের। সর্বহারা এক কৃবিশ্রমজীবী, 
নিজের পোষা মহিষটিই যার আয়ের, বেঁচে থাকার, একমাত্র উৎস, সেই অবলা গৃহপালিত 
জীবটি তার অসহায় মানিকের চোখের সামনেই ধীরে ধীরে চোরাবালিতে তলিয়ে যাচ্ছে। 
এই শ্বাসরোধকারী দৃশ্যের আমরা নির্বাক দর্শকমাত্র। প্রতীকটি নিঃসন্দেহে ব্যপ্রনাময়। পৃথিবীতে 
প্রতিটি ঘটনা, দুর্ঘটনার নেপথ্যে যেমন একজন কারক বা নিয়ন্তা থাকে, তেমনি 
অবিসংবাদিতভাবেই থাকে সেই ঘটনার সাক্ষী একজন। রেল দুর্ঘটনায় একজন কিশোরের 
মৃত্যু ও তার দায় অনুভবকারী এক বিবেকদংশিত যুবকের TES মনোজ্রগতের মধ্যে আমরা 
ঢুকে পড়ি “মুক্তির পিপ্ররে' গল্পে । “সংক্রান্তি' ‘কাকনাম’ ‘কুকুর’ এবং ‘তীর’ গল্পে অশোক যে 
ছবিগুলি আঁকেন এক ধরনের উদাসী তুলিতে, তা আমাদের যথাক্রমে নবান্নের ধানগোলা 
বা লক্ষ্মীপায়ের আলপনার নিচেই অত্যাচারিতা মূক-বধির নারীর শোণিত স্রাবের, আমাদের 
প্রত্যেকের ঘাড়ের ওপর চেপে বসে থাকা অদৃশ্য একটি গোলামী-শিকলের, প্রবল পরাক্রাস্ত 
শক্ররও যে কিছু অনিবাৰ্য দুর্বল গোপন স্থান আছে সেই অরিসংহারী খবরের এবং আমাদের 
যাবতীয় নিরাপত্তাহীনতা, অবিশ্বাস, একাকীত্ববোধ, রিপুজ লীলাকর্ম সহ এক ধরনের পলায়নী- 
মানসিকতার অন্ধকার গুহাতে তীব্র আলো ফেলে | সংকলনের বাকি ও প্রায় অন্যতম গল্প 
দুটি হল “তায়েব আলির গল্প” এবং “মাথার ওপরে ছাদ"। 
তায়েব আলি এক ক্ষেতমজুর। পয়সার বিনিময়ে শহরে এসে বাবুদের মিটিং-এ পুলিশের সঙ্গে 
ছোটাছুটিতে তার পা ভাঙে। শ্রমজীবী এই গতিরুদ্ধ মানুষটির ভাঙা দুই হাড়ের মাঝখানের 


একুশ শতাব্দী ৬২ 


চুল পারা ফীল্টি কিছু কিছুতেই জোড়া লাগে না। sista তায়েবের মতো আমাদেরও প্রশ্নঃ 
সমাজের নিন্নবগীয়ি আর তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যের এই ware ফাকটি কোনোদিন 
আদৌ জুড়বে কি? “মাথার ওপরে ছাদ" গল্পটির বিষয় পরিবর্তনশীল আগামী নূল্যবোধের ৷ 
পণ্যসর্বশ্ব এই পৃথিবীর পরিবর্তিত দৃষ্টিতে পিতাপুত্রের সম্পর্কের মধ্যেও পণ্যের অনুপ্রবেশ | 
মর্মস্তদ এতাদৃশ বাস্তবতার আগাম অনুভব অশোকের শেষ গল্পটিতে ৷ জীবনের শেষ প্রান্তে 
এসে সমূহ সঞ্চয়ের বিনিয়োগ অবসর প্রাপ্ত বৃদ্ধ পিতা যে আশ্রয়ছাদটি নির্মাণ করেন, 
কেতাদুরস্ত আধুনিকমনস্ক পুত্র ARE তাকে চেটেপুটে ভোগদখল করবে কিন্তু বিনিনয়ে 
বাড়িটিকে রক্ষণাবেক্ষনের কোনো দায়িত্ব নেবে না। পুত্রের এমন স্বার্থগন্ধী আচরণে পিতা 
তাকে ভাড়ার বিনিময়ে বাড়িতে থাকতে অথবা অন্য বাসা ভাড়া করে সুখে থাকার সুপরামর্শ 
দেন। সত্য যদি গল্পের থেকেও রূঢ় হয়, তাহলে বলতেই হয় সত্যদ্রষ্টা গল্পকার আমাদের 
প্রতিদিনের নিত্যকর্মপদ্ধতির আপোস, স্বখাতসলিলত্ব, প্রতিবাদ আর waters খুব 
আটপৌরে ভাষায়, বিশ্বাসযোগ্য পরিবেশ নির্মাণে আর্তরিক ভাবে তুলে ধরেছেন। 

অশোক লেখেন বড় কম। ছাপেন তার থেকেও কম ৷ ফলে সত্তরের দশকের এই মরমী অথচ 
ঝজু গল্পকারের প্রথম গল্প সংকলনটির জন্য আমাদের প্রায় তিরিশ বছর অহল্যাবৎ প্রতীক্ষায় 
কাটে | ঝকঝকে অফসেটে ছাপা একশো ষোল-পাতার বই। ঝতব্রত জোয়ারদারের আকা চার 
রঙা মলাট সংকলনটির আঙ্গিককে সুচারু করেছে। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদকে ধন্যবাদ 
বহু প্রতীক্ষিত এমন একজন গল্পকারকে আমাদের সামনে উন্মোচিত কিংবা প্রকাশিত করার 
উদ্যোগী হওয়ার জন্য । 0 শুভ জোয়ারদার 


| পত্িকা পতি সংবাদ 


শুধু কবিতার (আশ্বিন ১৪০৭) সুভাষ কর্মকার, এন. সি. কলেজ বদরপুর, আসাম 
সক্রেটিস সাহিত্য পত্র (মাৰ্চ ২০০১) সম্পাদক তারাপদ ধর, স্কুলভাঙ্গা, বাঁকুড়া 
সাহিত্য রং বেরং বেইমেলা ২০০১) সত্যসাধন দাস ৩২৭/১ মহারাজা নন্দকুমার রোড, 
কল-৩৫ 

কোরাস (বইমেলা ১৪০৭)/মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপাড়া, দক্ষিণডিহি, হুগলি 
ঝ্মতুপত্র (শারদ ১৪০৭) সমীরণ দাশগুপ্ত, হালিশহর, উত্তর ২৪ পরগণা 

কলেজ স্ট্রিট (বইমেলা ২০০১) প্রসুনবসু, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটাজী স্ট্রিট কল-৭৩ 

এখন বৃষ্টি/বাপ্পাদিত্য মুখোপাধ্যায়, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা 

কানাকড়ি (বইমেলা ২০০১)/বিশাল ভদ্র, পি-১৯ সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা-২৯ 
রাঙা পলাশ স্বাধীনতা দিবস সংকলন) কফি পারভেজ, জামালপুর, বাংলাদেশ 
সাহিত্য সেতু, (বইমেলা ২০০১) জগবন্ধু কুণ্ডু, বাশবেড়িয়া, হুগলি 

বহতা (২য় বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা) মহাদৈব চক্ৰবৰ্তী, কে. টি. পি. পি. উপনগরী, মেদিনীপুর 
পাহাড়িয়া বৈশাখ ১৪০৮) পীযূষ ধর, জেলরোড, শিলং 

উন্মুখ (রবীন্দ্র জয়স্তী) নীলাপ্রনকুমার, রঘুনাথপুর উঃ ২৪ পরগণা 
কথামালা (৫ম সংখ্যা) শচীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বিরাটি, উত্তর as পরগণা 


একুশ শতাব্দী ৬৩ 


তিবছরের মতো এবারেও ১৯শে নে ‘একুশ শতাব্দী" পত্রিকার উদ্যোগে বাঙলা ভাষার 

স্বাধিকার রক্ষার সংগ্রামে রাষ্ট্রশক্তির হাতে নিহত শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হল। 
বিরাটি নবাদর্শে আয়োজিত সভায় ১৯৬১ সালের উনিশে মে শিলচরে এবং ১৯৫২ সালের 
একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় নিহত বাঙালি নরনারীর আত্মত্যাগের প্রেক্ষাপট পরিণাম ও 
উত্তরকালীন প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি 
রেজিস্ট্রার ও মাতৃভাষা সমিতির সম্পাদক নীতীশ বিশ্বাস, কবি-শিল্পী নন্দদুলাল ভট্টাচার্য, 
নাট্যকার মনোরপ্রন চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক-সাংবাদিক অভ্রয় সরকার ও উত্তর দমদম বাংলা 
ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতির কার্যকরী সম্পাদক উত্তম দত্ত। পত্রিকা সম্পাদক সাগর বিশ্বাস তার 
প্রতিবেদনে জানান, মাতৃভাষা প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার ৷ সেখানে অন্যভাষার প্রতি 
বিদ্বেষ পোষনের স্থান নেই। কারণ এ বিশ্বের প্রতিটি ভাষাই কারো না কারো মাতৃভাষা । 
একজন বাঙালির যেমন বাঙলা ভাষার সম্যক প্রসার ও পরিপূর্ণ প্রয়োগের স্বপক্ষে আকুলতা 
থাকবে, একজন উর্দু কিংবা ককবরোক ভাবীরও অনুরূপ আকাঙ্কা থাকা স্বাভাবিক । অতএব 
সমস্ত মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির চুড়ান্ত উন্নয়ণ তার মাতৃভাষাকে 
অবলম্বন করে নিরলসবেগে এগিয়ে চলুক, এটাই হোক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা নির্মাণের 
প্রেক্ষাপটে একবিংশ শতাব্দীর সৃচনাপর্বে আমাদের অঙ্গীকার ও শহীদের বরক্তষ্ণণ শোধ করার 
ইতিবাচক সংকল্প আলোচনা পর্বের সঞ্চালক ছিলেন, করিমগপ্রের তরুণ লেখক শ্রী আলেখ্য 
ভট্টাচাৰ্য । 

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় ও শেষপর্বে খ্যাতিমান আবৃত্তিকার সুপ্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 
উপস্থিত শ্রোতানগুলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অৰ্জন করে। মাতৃভাষাকে নিয়ে এমন আস্তরিক 
অভিব্যক্তি মনে রাখার মতো | এতে অংশগ্রহণ করেন সুসেনজিৎ রায়, প্রদ্যোত চক্রবর্তী, এষা 
চন্দ, অন্বেষা বিশ্বাস, মানসী চক্রবর্তী, শুদ্ধরাগ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপসী বসু, প্রবীর বিশ্বাস, রাজা 
চক্রবর্তী (তবলা) এবং সুপ্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় । 0 


এই জন্ম এই জন্মাস্তর O তারাপদ আচাৰ্য 
পিশাচিনী কাব্য 0 যশোধরা রায়চৌধুরী 


8 
8 
8 
8 
8 
8 




















| মহারাষ্ট্র ভীপন-প্রভাত ৬ রমেশ চন্দ্ৰ দত্ত রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা © রনেশচন্দ্ৰ দত্ত, বন্দরে 
বন্দরে ৬ শচীন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জনৈক শয়তানের পত্রগুচ্ছ * বিমল কর. বাষ্দজী 


করমহাপাত্র, (১৯৯৯ রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত), মহাবিশ্বের কথা * সূর্যেন্দুবিকাশ করনহাপাত্র, 
প্রগতি পরিবেশ পরিণাম * সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র 


শরৎ সাহিত্য পেপারব্যাক সিরিজ 


দেবদাস ১৩.৩০।। বড়দিদি ৮.০০।। পরিনীতা ৮.০০ ।। চন্দ্ৰনাথ ৯.০০ ৷৷ পল্লী-সমাজ 
১৩.০০।। FATE ১২.০০।। অরক্ষণীয়া ৮.০০।। বামুনের মেয়ে ১০-০০।। গৃহদাহ 
১৮.০০ ।। গল্প সংকলন ২০.০০।। নিষ্কৃতি ৯.০০ ।। স্বামী ৮.০০।। পণ্ডিতমশাই ১১.০০ ।। 
নববিধান ৮.০০ ৷৷ বৈকুণ্ঠের উইল ৯.০০ ।। দেনা-পাওনা ১৫.০০।। রামের সুমতি ও 
বিন্দুর ছেলে ১০.০০।। কাশীনাথ ও দর্পচুর্ণ ৮-০০|। মেজ্দিদি ও একাদশী বৈরাগী 
৮.০০।। WS! ১৫.০০।। চরিত্রহীন ১৮.০০। পথের দাবী ১৫.০০। কিশোর রচলা 
সংকলন ১৪.০০।। প্রবন্ধ__নারীর মূল্য ৮.০০। নাটক_ ষোড়শী ৭-০০।। বিজয়া 
৮.০০ ।। রমা ৬.০০।। শ্রীকান্ত (১ম) (২য়) (৩য়) (৪৭) 










শরৎ সাহিত্য £ শোভন সংস্করণ 
গৃহদাহ ২০.০০।। পথের দাবী 20,00 11 চরিত্রহীন ২২.০০ ৷। দেনাপাওনা ১৮-০০।। 
জীকাত্ত (অঘণ্ড) 84.0011 

বন্ধিম সাহিত্য £ পেপারব্যাক সিরিজ 


দূৰ্গেশনন্দিনী ১১.০০।। আনন্দমঠ ১০-০০।। কপালকুশুলা ৭-০০।। দেবী চৌধুরালী 
১১.০০।। কৃষ্ণকাত্তের উইল ১২.০০।। বিষবৃক্ষ ১৪.০০ ৷৷ মৃণালিনী ১৪.০০ ৷ ৷ সীতারাম 
১৭.০০।। ব্ৰাধারাণী ও ইন্দিরা ১১.০০ ।। 





প্রাপ্তিস্থান ১ 
সাহিত্যবিহার ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাঃ fers 
১৫ মহেন্দ্র শ্রীমানী ৫৬ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 





কলকাতা-৭০০ ০০৯ টেলিফোন ৩৫০-৪৫৩৪/৩৫৪-০৭৯২৮ 





Ekush Shatabdi 


4 Distuntive Bengal Periodical IR N 68099 96 
lol-6 QNo 1-2 January-June 20001 ARs 10 





একুশ শতাব্দী 
পরবর্তী বিশেষ সংখ্যার বিষয় 
মাতৃভাষা £ বাঙলাভাষা 
অধিকার, আন্দোলন, ইতিহাস ও অবস্থান 
লিখছেন 
আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট লেখকবৃন্দ 
আপনার কপির জন্য সরাসরি লিখুন ঃ 
সম্পাদক, একুশ শতাব্দী 
নবাদর্শ, কলকাতা ৭০০০৫১ 


কলকাতায় পাওয়া যাবে 





পাতিরাম 0 বুক মার্ক 0 প্রোগ্রেসিভ 0 অমর পোদ্দার 


একুশ শতাব্দী মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ 


ডালিয়া রায় সেস্তাধিকারী) কর্তৃক ইউ. এম. প্রিন্টার্স, ১১১, aren রামমোহন রায় 
সরণি, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত ও এন ২১, নবাদর্শ, 
কলকাতা-৭০০০৫১ থেকে প্রকাশিত 
সম্পাদক 0 সাগর বিশ্বাস 


nial শি in. ta a 
a chin ও pe fat 


লিখেছেন 
জনিমেষকাত্তি পাল * তরুণ সান্যাল * এষা ae. 
ছি . ' মৃণাল নাথ * পরিতোষ পালচৌধুরী * JS 
চু হোসেনুর রহমান * বিজনবিহারী পুরকায়স্থ * 33 
হতেন ঘোষ ৬ কানু আইচ ৬ নীতীশ বিশ্বাস 
snag সুমিত্রা দত্ত * সাগর বিশ্বাস | 





a ৫১ REET ed চু 


India's No-1 Pest Control Operator 


WHITE ANTS, COCKROACHES, SILVERFISH AND 
ALL OTHER PESTS 


JARDINE HENDERSON LTD. 


C/1, Hide Road (Sales & Service Office) 
Kolkata - 700 043, Phone : 439-5937/6105 


HEAD OFFICE : 
JARDINE HENDERSON LID. 


4, Dr. Rajendra Prasad Sarani Kolkata - 700 001, Ph : 220-4351 (10 Lines) 


উত্তর ২৪ পরগণা মৎ্স্যচাষী উন্নয়ণ সংস্থা 
॥ মীনভবন ৬ বারাসাত ॥ 


জলাশয়ের সংস্কার; 
উন্নত প্রথায় মাছ ও গলদা চাবের প্রশিক্ষণ ; 
সহজ শর্তে ব্যাঙ্ক খণের ব্যবস্থা ও আকর্ষণীয় সরকারী অনুদান; 
মাছ ও গলদার অধিক ফলন 
পেতে হলে সংস্থার ঠিকানায় অথবা নিকটস্থ পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য সম্প্রসারণ 
আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 
হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী 


অপর্ণা গুপ্ত 
সভাপতি, নংস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা আই. এ. এস. 
কার্ধকরী সহ-সভাপতি 


এবং 
সভাধিপতি, উত্তর ২৪ পরগণা মতস্যচাষী উন্নয়ণ সংস্থা এবং 





Vv 


একুশ শতাব্দী 


সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ব্রেমাসিক 
বর্ষ৬ 3 সংখ্যা ৩-৪ DQ ২০০১ 
€জুলাই__ডিসেম্বর) 


সম্পাদক 9 সাগর বিশ্বাস 
সহযোগী ০ মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ড, সুমিত্ৰা দত্তচৌধুরী 


এন-২১, নবাদর্শ 
কলকাতা-৭০০০৫১ 
দূৰভাষ O ৫১২-২০৬৪ 








With best compliments from 
OPPORTUNITY 


for developing your skill in speaking English in 
THE ENGLISH CONVERSATION CENTRE 


Near the Navadarsha Community Hall 
Birat. Kolkata - 700 051 












Your Guide will be an experienced teacher recently returned 
from London after 20 years of service in U. K. Please contact 
for application and admission 











Mrs. T. Purkayastha 
H-12. Navadarsha. Birati. Kolkata-51. Ph 0২) 512-7082 


| N. B: Admission for course, starting in April/May - 2002 | 


With best compliments from 





RAMGOPAL SHIVPRASAD 


14/2, Old China Bazar St. 
(Room No. 203, 3rd Floor) 
Kolkata - 700 001 





একুশ শতাব্দী 


শ্রাবণ পৌষ ১৪০৮) 


সুচিপত্র 
সম্পাদকীয়-৭ 


প্রবন্ধ 
মাতৃভাষা 0 অনিমেষকান্তি পাল-৮ 
বাঙলা ভাষার বাঙালিত্ব সন্ধান এবং ভাষা বাঙলার ভবিষ্যৎ 0 তরুণ সান্যাল-২১ 
ভাষার বিবিধ মাত্রা £ জাতি, সত্তা ও প্ৰগতি O এষা দে-২৯ 
মোদের গরব ওদের ভাষা এ মৃণাল নাখ-৪১ 
আসামে বাঙালির উত্তরাধিকার ও একষষ্টির সংগ্রাম 0 পরিতোষ পালচৌধুরী-৫০ 
প্রসঙ্গ £ তদন্ত কমিশন-৫৮ 
মেহরোত্রা কমিশন প্রসঙ্গে 2 কানু আইচ-৬২ 
আসামের শিক্ষা ও প্রশাসনে বাঙলা ভাষার অবস্থান O সুমিত্ৰা দর্ত-৭৫ 
পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ও প্রশাসনে বাঙলা ভাষার অবস্থান O farsa carat 3 
ত্রিপুরার শিক্ষা ও প্রশাসনে মাতৃভাষা প্রসঙ্গ O বিজনবিহারী পুরকায়স্থ-৯০ 
বাংলাদেশ £ স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ O হোসেনুর রহমান-৯৮ 
একুশের ভাষা আন্দোলন ও বাঙালির স্পর্ধিত অস্তিত্ব 0 সাগর বিশ্বাস-১০০ 
বাঙলাভাষা ও বাঙালির মুক্তি ভাবনা 0 নীতীশ বিশ্বাস-১০৬ 
প্রবাসী বাঙালির চিঠি 0 তাপস রায়-১১১ 0 শংকরী ঘোষ-১১২ 


প্রচ্ছদ লিপি 5 উন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


With best wishes from 


A WELL WISHER 


With best compliments from 


M/S. CHEMEX INDIA 


19A, Jawaharlal Nehru Road 
Kolkata -.700 087 


With best wishes from 
VIJAY IMPEX 


69, G. C. Avenue 
Kolkata - 700 013 
Ph : 237-9837 


With best টি জলা from 


NIHAR EXPORTS 


12, Moni Mukherjee Road 
Kolkata - 700 019 





হরেকরকম্বা ৬ FUT ঘোষ, ভাক্তারকুঠির রহস্য * অজেয় রায়, তন্ত্র পরিচয় 
৬ পীঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, চিকিৎসা বিজ্ঞানে বাঙালি ও ডঃ অরুণ কুমার চক্ৰবৰ্তী, 
তারাশক্ষরের শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প ৬ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সৃষ্টির পথ = সূর্যেন্দুবিকাশ 
করমহাপাত্র, (১৯৯৯ রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত), মহাবিশ্বের কথা * সূৰ্যেন্দুবিকাশ করমহা'পাত্র, 
প্রগতি পরিবেশ পরিণাম ৬ সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র 

দেবদাস ১৩.৩০ ।। বড়দিদি ৮.০০।। পরিলীতা ৮.০০।। চন্দ্ৰনাথ ৯.০০।। পল্লী-সমাজ 
১৩.০০।। বিরাজ-বৌ ১২.০০।। অরুক্ষণীয়া ৮.০০।। বামুলের মেক্সে ১০.০০ ৷ ৷ গৃহদাহ 
১৮.০০।। গল্প সংকলন ২০.০০।। নিষ্কৃতি ৯.০০।।স্থামী ৮.০০।। পণ্ডিতমশ্মই ১১-০০।। 
নববিধান ৮.০০।। বৈকুণ্ঠের উইল ৯.০০।। দেনা-পাওনা ১৫.০০।। রামের সুমতি ও 
PE ছেলে ১০.০০।। কাশীনাথ ও দর্পচূর্ণ ৮.০০।। মেক্সদিদি ও একাদশী বৈরাগী 
৮.০০।। WE ১৫.০০।। চরিত্রহীন ১৮.০০। পথের দাবী ১৫.০০। কিশোর রচনা 
সংকলন ১৪.০০।। প্ৰবন্ধ--নায়ীর WU ৮.০০। নাটক-_ ষোড়শী ৭.০০।। বিজয়া 
৮.০০।। রমা ৬.০০।। শ্রীকান্ত (১ম) (২য়) (ওয়) (84) 


শরৎ সাহিত্য £ শোভন সংস্করণ 
টা পথের দাবী ২০.০০।। চরিত্রহীন ২২-০০।। দেনাপাওনা ১৮.০০।। 
(ATS) ৪০.০০।। 
বঙ্কিম সাহিত্য £ পেপারব্যাক সিরিজ 


১১.০০।। আনন্দমঠ ১০.০০।। কপালকুশুলা ৭.০০।। দেবী চৌধুরানী 


১১.০০।। কৃষ্ণকান্তের উইল ১২-০০।। বিষবৃক্ষ ১৪.০০।। মৃণালিনী ১৪.০০ ৷৷ সীতারাম 
১৭.০০।। রাধারানী ও ইন্দিরা ee 





দঃ কোদালিয়া, নব ব্যাবাকলুর, Ce ২৪ CEST 


একুশ 
সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা । বার্ষিক গ্রাহক টাদা ৩০ টাকা, ডাকযোগে ৫০ 
টাকা। নতুন লেখকদের ভালো লেখা অগ্রাধিকার ভিক্তিতে বিবেচিত হয়। লেখকেরা 
কপি রেখে লেখা পাঠাবেন। 


=a) 


পাতিরাম বুক স্টল, কলেজ স্ট্রিট 0 বুক মার্ক, বঙ্কিম চ্যাটার্জী Bo o অমর 
পোদ্দার, বি. বা. দী. বাগ (টেলিফোন ভবনের বিপরীতে) 0 প্রোগ্রেসিভ বুক 





কলিকাতা 

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র 
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ 

ব্ৰজত জয়ন্তী উৎসব উদযাপন : একটি আবেদন 


২০০২ সনের ২৩ আমরা ২৫ বছরে পদাপণ করাছ। বাংলা সাহতোর হাতহাসে 
র সকল 











ছড়ার বই 
ছড়াছড়ি কলকাতা (২য় সংস্করণ) 


ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী / দে বুক স্টোর, কলকাতা 


সো 
ধুলোয় মিশিয়ে দেবার বেপরোয়া নেশায় হাজার হাজার সাধারণ 
মানুষকে হত্যা করতে পারে, যে সময়ে সন্ত্রাস দমনের নামে 
প্রতিহিংসার লকলকে আগুনও সাধারণ মানুষের ঘর ও জীবন 
জ্বালিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করেনা, পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ 
প্ৰশ্নচিহের সামনে কম্পমান, তখন মাতৃভাষা নিয়ে মাথা ব্যথা করা 
কারো কারো কাছে অর্থহীন বিলাস মনে হতে পারে। গত উনিশে 
মে বাঙলা ভাবা শহীদ স্মরণে আয়োজিত “একুশ শতাব্দী'র বার্ষিক 
নিয়ে একটি প্রবন্ধ সংখ্যা নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমাদের 
যাবতীয় সীমাবদ্ধতা নিয়ে সে প্ৰতিশ্ৰুতি কতটা সার্থক আর কতটাই 
ৰা ব্যর্থতায় পর্যবসিত, সে বিচারের ভার আমাদের হাতে নেই। তবে 
এটুকু নিশ্চিত বলা যায়, আমরা আত্মসস্তষ্ট নই। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম 
ও বাংলাদেশের কতিপয় স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবী যাঁরা ভাষা নিয়ে ভাবেন, 
কাজ করেন, তাদের প্রতিশ্রুত লেখাগুলি শেষ মুহুর্তে পেলেও 
সংখ্যাটি আরও সমৃদ্ধ হত। যারা সময় মতো লেখা পাঠিয়ে এ সংখ্যা 
নির্মাণে সাহায্য করেছেন তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ CRI 
মাতৃভাষা এবং/অথবা বাঙলাভাষা, তার অধিকার, আন্দোলন, ইতিহাস, 
অবস্থান ও ভবিতব্য লেখকেরা তাদের নিজস্ব মনন ও দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। সে সবের সঙ্গে সকলে হয়তো পুরোপুরি 
সহমত হবেননা। কিন্ত বিপ্রতীপে দীড়িয়েও নিজস্ব অবস্থান নিশ্চিত 
করা যেতে পারে। তাই পারস্পারিক কিছু বৈপরীত্য থাকা সত্বেও 
আমরা সমস্ত লেখা সসম্মানে সাধ্য মতো সাজিয়ে পাঠকের সামনে 
উপস্থিত করেছি। আগামী দিনে এ সম্পর্কে সুধী পাঠকের প্রতিক্রিয়া 
জানতে পারলে আমাদের উদ্দেশ্য ও শ্রম সার্থক হবে। 

বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদ যতই মানুষ ও প্রযুক্তিকে বিধ্বস্ত করুক না 
কেন মাতৃভাষা অবিনাশী। সন্ত্রাসীরও মাতৃভাষা থাকে। তবে যুগে 
যুগে প্রতিকূল আবর্তে ভাষার বিপন্নতাও প্রতিহাসিক সত্য । তাই 
উপেক্ষা শুধু অর্থহীন নয়, অনৈতিকও বটে। 


১. মাতৃভাষা ও মাতৃদুগ্ধ 
পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা খুব জোর দিয়েই বলছেন যে মাতৃদুগ্ষের কোনো বিকল্প 
নেই। মাতৃস্তন্য পান শিশুর পক্ষে এবং তার মায়ের পক্ষেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং 
নিতান্ত অপারগ অর্থাৎ শারীরিক ভাবে অক্ষম হলে শিশুকে বিকল্প কোনো খাদ্য-পানীয় 
দেওয়া যেতে পারে । সাধারণভাবে সদ্যোজাত শিশুর জন্যে মাতৃস্তন্য পান অত্যাবশ্যক | এতে 
সম্মত ৷ এখন সারা পৃথিবীতে পুষ্টি বিজ্ঞানীরা এই মত প্রচার করার উপর জোর দিয়েছেন। 
যারা বা যেসব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান শিশুখাদ্য ও পথ্য বিপণন করেন তাদের ব্যবসার ক্ষতি হতে 
পারে জেনেও বিজ্ঞানীরা মাতৃদুক্ধের উপকারিতা সম্বন্ধে সরব হয়েছেন। 
আশ্চর্যের ব্যাপার, প্রায় এক শতাব্দী আগে রবীন্দ্রনাথ পুষ্টি বিশেষজ্ঞ না হয়েও মাতৃদুক্ষের 
পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। এ ব্যাপারে তার স্বচ্ছ দৃষ্টির প্রশংসা না করে উপায় নেই। 
তিনি অবশ্য স্বাভাবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকেই বিষয়টিকে দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি এই 
বিষয়টিকে অন্য আর একটি বিষয়ের সঙ্গে জড়িত করে দিয়েছিলেন এবং তাও এ স্বাভাবিকতার 
দৃষ্টিকোণ থেকেই। তিনি বলেছিলেন যে শিশুর শারীরিক পুষ্টির জন্যে মাতৃদুগ্ধ চাই তেমনি 
তার প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে চাই মাতৃভাষা । পরবর্তী কালে নানা উদ্দেশ্যে তার এই অভিমত 
জোরদার যুক্তি হিসেবে। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটি অবশ্যই সমর্থন যোগ্য। 
কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই মিটে যায়নি । কারণ মাতৃদুশ্ধ নিয়ে কোনো বিতর্ক না থাকলেও 
মাতৃভাষা নিয়ে আরো অনেক বিচার বিবেচনার অবকাশ আছে। অনেকের কাছেই কথাটা 
প্রীতিপ্রদ হবেনা। মনে করবেন ভিন্ন মতাবলম্বীরা অর্বাচীনের মতো স্পর্ধা প্রকাশ করছেন 
মাত্র। নিশ্চয় তারা মাতৃভাষাকে ভালোবাসেন না এবং সাম্রাজ্যবাদী গুপনিবেশিক প্রভাবে 
আচ্ছন্ন। এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার একটা বিপদ এখানে । মাতৃভাষার পক্ষাবলম্বীরা 
একটা মাত্র দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা দেখেন। এবং তাদের কথায় সায় না দিলেই প্রতিপক্ষের 
উপর খড়গহস্ত হয়ে তাদের উপর উদ্দেশ্যমূলকতা আরোপ করে দেন। যাঁরা বিজ্ঞানমনক্কতার 
জন্য গর্ববোধ করেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ যুক্তিগ্রাইী এবং বাস্তব পরিস্থিতি নির্ভর হওয়া 
উচিত। গৌড়া মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অন্য সব তথ্যের প্রতি চোখবন্ধ করে থাকা 
উচিত নয়। 
কেবল তথ্য এবং যুক্তির প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে বিষয়টির বিবেচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার 
অভিলাবী বর্তমান লেখক তাই প্রথমেই পাঠকের ধৈর্য এবং মনোযোগ প্রার্থী। লেখক চান 
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উত্থাপিত সমস্ত যুক্তি এবং তথ্য যেন পাঠক বিচার করে দেখে লেখকের বক্তব্য গ্রহণ কিংবা 
বর্জন করেন। একথা বলার কারণ এই নয় যে লেখক মাতৃভাষার পক্ষাবলম্বীদের STS মনে 
করেন। তিনি কেবল গোটা বিষয়টির সামধ্রিকতাকে সকলের দৃষ্টির সামনে নিয়ে আসার 
ব্যাপারে উৎসাহী ৷ মাতৃভাষা সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য ইতিপূৰ্বে ভালোভাবে বিচার করা হয়েছে 
কিনা সেটা দেখানোই বর্তমান লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য । 

প্রাথমিকভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে চারটি । 

প্রথমত, যে বিজ্ঞানীরা মাতৃদুক্ষের নির্বিকল্পতার পক্ষে তারাও মায়ের কিংবা শিশুর 
শারীরিক অবস্থার কথা ভোলেন না। মায়ের দিক থেকে অসুবিধা থাকতে পারে এবং শিশুর 
দিক থেকেও অসুবিধা থাকতে পারে। সেসব ক্ষেত্রে মাতৃ দুক্ষেরও বিকল্পের কথা ভাবতে ACA! 
সে সব ক্ষেত্রে শিশুর জন্যে বিকল্প খাদ্য পানীয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। বিজ্ঞানমনস্কতা সব 
সময় বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি সজাগ। মাতৃভাষার ক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতিটি ঠিক কী রকম? 
এখানে মাতৃভাষা কথাটার দ্বারা বাঙলা ভাষা বোঝানো হচ্ছে না। এখানে মাতৃভাষা মানে 
যে কোনো মাতৃভাষা | পশ্চিম বাঙলায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে অনেকগুলি 
মাতৃভাষা প্রচলিত আছে সে কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। কারণ গণতাস্ত্ৰিক ব্যবস্থায় 
সংখ্যালঘু মানুষের বা জনগোষ্ঠীর প্রতি ন্যায়বিচার করার জন্য আমরা দায়বদ্ধ। 
জানেন যে সবকটি মাতৃভাষার পরিস্থিতি একরকম নয়। পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে 
বাঙলা ভাবাভাষীদের পরেই আমাদের ভাবতে হবে সাঁওতাল ভাষাভাবীদের কথা | সাঁওতাল 
ভাষা বর্তমানে মাধ্যমিক wa পর্যস্ত পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে । কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে 
সীওতালভাষাভাষীরা দাবি জানালেও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে সীওতাল ভাবায় পঠন-পাঠন 
প্রবর্তন করা যায়নি কারণ, শিক্ষকের অভাব, পাঠ্য-পুস্তকের অভাব, উপযুক্ত পরিকাঠামো 
নেই এবং সেই পরিকাঠামো প্রস্তুত করার জন্য কোনো ধারাবাহিক উদ্যোগ নেই। কাজেই 
মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্যে যারা বিশেষভাবে আগ্রহী তারাও সীওতাল ভাষাভাষীদের 
সীওতাল ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হননি । এটাও মাতৃভাষার ক্ষেত্রে 
একটা বাস্তব পরিস্থিতি । 

তৃতীয়ত, ভুলে গেলে চলবে না যে আমরা পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও আমাদের 
ভারতীয়। এগুলি এমন সব তথ্য যা মেনে নিতে আমরা বাধ্য । ভুলে গেলে চলবে না যে 
ভারতের স্বীকৃত জাতীয় ভাষার সংখ্যা আঠারোটি। এই তালিকায় আরো কিছু ভাষার নাম 
অচিরেই যুক্ত হয়ে যাবে ৷ কোনো একজন সাধারণ মানুষ আঠারোটি ভাষার সবগুলি শিখতে 
পারবে At | সাধারণ মানুষের পক্ষে দুটি, তিনটি, বড়োজোর চারটি ভাষা শেখা সম্ভব হতে 
পারে। আমাদের ছেলেমেয়েরা কি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যাবে না কৰ্মসূত্ৰে? অবশ্যই যাবে। 
অন্য রাজ্যের লোকেরা কি পশ্চিমবঙ্গে আসবে না কৰ্মসূত্ৰে? আমরা কি তাদের ঠেকিয়ে 
রাখতে পারব? পারব না। তাহলে ভিন বরাজ্যে অন্যভাষাভাষী শিশুদের মাতৃভাষার প্রাথমিক 
শিক্ষাদানের কী ব্যবস্থা করা যাবে? বাঙলা মাধ্যম বিদ্যালয় বাঙলার বাইরে কোথাও কোথাও 
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আছে কিন্তু সব জায়গাতে নেই। তেমনি পশ্চিমবঙ্গে কোথাও কোথাও অন্যভাবাভাষীদের 
জন্য প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে কিন্ত সব জায়গায় নেই এবং সব ভাষার 
শিক্ষার্থীদের জন্যে নেই এবং সে ব্যবস্থা করাও সম্ভব নয়। অতএব এসব ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় 
প্রাথমিক শিক্ষার বদলে বিকল্প ব্যবস্থা অপরিহাৰ্য। এটাও একটা বাস্তব তথ্য। 

চতুর্থত, যদি মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে তার পরিবর্তে 
কোন ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আরো অনেক 
প্রসঙ্গ এসে যাবে । সংক্ষেপে কয়েকটি উত্তর নিয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার 
প্রথম থেকেই এক্ষেত্রে হিন্দি ভাষার পক্ষপাতী । তারা সারাদেশ জুড়ে যে শতশত কেন্দ্রীয় 
বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন সেখানে শিক্ষার মাধ্যম হিন্দি। এই ব্যবস্থাটি অপছন্দ করেন এমন 
লোকের সংখ্যা মোটেও কম নয়। তাদের বক্তব্য যদি মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা 
না করা যায় তাহলে হিন্দি মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করে শিক্ষার্থীর ক্ষতিই হবে। বরং 
ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করলে শিক্ষার্থীর কাছে উচ্চশিক্ষা এবং 
উচ্চমানের কর্মসংস্থানে অনেক বেশি সুবিধা সুযোগ সহজলভ্য হবে। ফলে, দেশ জুড়ে 
ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের রমরমা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও বেড়েই চলেছে। তাছাড়া 
এরকম লোকও অনেক আছেন যাঁরা ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলির অন্ধ ভক্ত। যত কষ্টই 
হোক এরা ছেলেমেয়েদের ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে পাঠাবেনই। এও সত্যি কথা যে সব 
জায়গায় ইংরেজি বা হিন্দি মাধ্যম বিদ্যালয় নেই। তাছাড়া ওগুলি বেশ ব্যয়সাধ্য এবং 
প্রবেশাধিকার অবাধ নয়। ফলে তৃতীয় একটি মনোভাবও আছে। যে রাজ্যে বাস করতে হচ্ছে 
তার ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাতো বটেই উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত নেওয়া যেতে পারে। এদের মধ্যে 
আছেন আর এক দল মানুষ যারা উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা শিখতে 
আগ্রহী নন। হিন্দিভাষী রাস্যগুলিতে এই মনোভাবের লোকেরা শিক্ষা জগতকে গ্রাস করে 
বসে আছেন। 

তাহলে দেখাই যাচ্ছে যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা মাতাভাষায় করা হবে কিনা সে প্রশ্নের 
চেয়ে বর্তমানে অনেক বেশি বাস্তব প্রশ্ন হচ্ছে__ প্রাথমিক শিক্ষা রাজ্য ভাষায় হবে__ না হিন্দি 
ভাষায় হবে? না ইংরেজি ভাষায় হবে? তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে মাতৃভাষার জায়গায় 
রাজ্যভাষা বা স্টেট ল্যাংগুয়েজ প্রাধান্য পেয়ে যাচ্ছে? অর্থাৎ মাতৃভাষা বলে যখন আমরা 
বা সংখ্যালঘু ভাষা-ভাবীদের কথা মনেও রাখিনা। এর ফল কি ভালো হতে পারে? এতে 
কি নানা ধরনের বিচ্ছিন্রতাবাদকে উস্কানি দেওয়া হবে না? প্রতিবেশী অসম রাজ্যটির কথা 
বিবেচনা করে দেখা যাক। স্বাধীনতার পরে কেবল সিলেট জেলাটি হারাতে হয়েছিল। এবং 
তারও মূলে ছিল অন্ধ বাঙালি বিদ্বেষ। তারপর একে একে উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলির জন্ম হল 
আর পূর্বতন অসম প্রদেশের অঙ্গচ্ছেদ চলতে লাগল । আর অসমীয়া ভাষাভাবীরাও তাদের 
ভাষিক পরিচয়টিকে বড়ো করে তুলে ধরে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে অন্য ভাবাভাবীদের 
উচ্ছেদ করতে উঠে পড়ে লাগলেন। তাঁদের ভয় হল যে তাঁদের নিজেদের রাজ্যে তীরা 
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সংখ্যালঘু হয়ে পড়বেন। এরই প্রতিক্রিয়ায় ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাতেই বোরো ভাষাভাবীদের 
একাংশ বিচ্ছিন্নতাবাদী হয়ে উঠলেন। 

অর্থাৎ অতিরিক্ত ভাবে মাতৃভাষা প্রীতি প্রচার করা বহু ভাবিক পরিস্থিতিতে একটি 
মারাত্মক খেলা। সকলের কাছেই তার মাতৃভাষাটি সমান প্রিয়। নিজের নিজের মাকে 
ভালোবাসা অবশ্যই অপরাধ নয় কিন্তু তার ফলে অন্যের মাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে যাওয়া 
নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। আসলে ভাবার প্রশ্নটি শুদ্ধ ভাষার দৃষ্টিকোণ থেকে 
কখনো দেখা হয় না। কারণ ভাষা একটি সামাজিক আদান-প্রদানের মাধ্যম। ভাষা একটি 
হাতিয়ার মাত্র যা ব্যবহার করে শিক্ষা লাভ, কর্মসংস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনৈতিক ও 
সামাজিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভ, সাহিত্যিক খ্যাতিলাভ ইত্যাদি নানা উদ্দেশ্য হাসিল 
করতে চাওয়া হয়। সুযোগ-সুবিধা কম অথচ ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা বেশি হয়ে উঠছে দিন দিন। 
উচ্চাকাঙক্ষী মানুষ ৷ তার ফলে, সংঘাত এবং সংঘর্ষ অনিবাৰ্য হয়ে ওঠে কখনো কখনো এবং 
খুব সহজেই সংঘর্ষ রক্তাক্ত এবং হিংস্র এবং আক্রমণাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণের প্রয়োজন 
নেই। পাঠকের নিশ্চয়ই সেই সব উদাহরণ অজানা নয়। 


২. মাতৃভাষা, রাজ্যভাষা, রাষ্ট্রভাষা 


ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে মাত্র আঠারোটিকে। এদিকে রাজ্যভাষার সংখ্যা বিচার করলে 
একটু অবাক হতে হবে। 

আর কেরলে মালয়ালম। তারপর পশ্চিমের দুই রাজ্য। মহারাষ্ট্রে মারাঠি আর গুজরাটে 
গুজরাটি। এই সঙ্গে ধরা যাক পাঞ্জাবের পাঞ্জাবীকে। মোট দাড়াল এ পর্যন্ত সাতটি রাজ্যে 
সাতটি রাজ্য ভাষা । তারপর মধ্যপ্রদেশে হিন্দি, রাজস্থানে হিন্দি, হরিয়ানাতে হিন্দি, হিমাচলে 
হিন্দি, উত্তর প্রদেশে হিন্দি এবং বিহারে হিন্দি। কেন্দ্ৰশাসিত দিল্লি রাজ্টেও হিন্দি। তাহলে সাত 
রাজ্যে একই রাজ্য ভাষা হিন্দি। তারপর পূর্বাঞ্চলের তিনরাজ্ঞে, উডিষ্যায় ওড়িয়া, পশ্চিম 
বাঙলায় বাঙলা আর অসমে অসমীয়া__ এই তিন রাজ্য ভাষা । সতেরটি রাজ্যে, এগারোটি 
রাজ্য ভাষা। এবার আসছে উত্তর এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের কথা । উত্তরে জন্মু-কাম্মীর। এই 
হয় উর্দু ভাষায়। সিকিম, অরুণাচল, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মেঘালয় এই পাঁচ রাজ্যের 
সরকারি ভাষা ইংরাজি কারণ এই রাজ্যগুলিতে নানা ভাষা-ভাষী মানুষ বাস করেন। কোনো 
একটি ভাষায় সরকারি কাজ চালানো অসম্ভব তাই ইংরেজি আশ্রয় করতে হয়েছে। তবে 
মণিপুরে মণিপুরী ভাবাই রাজ্য ভাষা এবং সরকারি ভাষাও । ত্রিপুরায় বাগুলাই সরকারি ভাষা 
তবে কগবরক ভাষাকে উন্নত করে তোলার চেষ্টা চলেছে। 

শিক্ষার ব্যবস্থা করা গেছে। প্রাথমিক শিক্ষার বাহন এই ভাষাগুলির নাম হল-_-তেলেগু, 
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তামিল, SAG, মালয়ালম, মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবী, হিন্দি, ওড়িয়া, বাঙলা, অসমীয়া ও 
মণিপুরী । বিগত অর্ধশিতাব্দীতে মাত্র এই কয়টি মাতৃভাষা প্ৰাথমিক শিক্ষার বাহন হয়েছে। 
সুবিধা নেই। যেহেতু এই সব ভাষা ব্যবহারকারীদের সংখ্যা কম, যেহেতু তারা গরিব, 
স্বীকৃতি নেই। এই পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত মাতৃভাষা প্রীতি প্রচার করার অর্থ বিচ্ছিন্নতাবাদ 
উসকিয়ে তোলা, জাতি বিদ্বেষ তথা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে জাগানোর চেষ্টা করা । তার ফল 
কত মারাত্মক হতে পারে তা অসমে এবং আরো অন্যান্য জায়গায় দেখা গেছে। 
কিন্তু অনেকটাই অন্যরকম। আজকের পরিস্থিতি, বিশেষত ভাষিক ক্ষেত্রে ঠিক কী রকম 
দীড়িয়েছে তা একটু বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। ১৯৪৭ সাল থেকেই হিশ্দিকে ভারতের 
রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে কিন্তু ইংরেজির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়নি। ইংরেজি এখনো 
আত্তঃরাজ্য যোগাযোগের ভাষা । হিন্দির প্রচার-প্রসার অনেক বেড়েছে কিন্তু পঞ্চাশ বছরেও 
হিন্দির গ্রহণযোগ্যতা কিছুই বাড়েনি অহিন্দি ভাষাভাষী রাজ্যগুলিতে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারে 
এবং আস্তঃ রাজ্য যোগাযোগে ইংরেজিকে এখনো বাদ দেওয়া সম্ভব হয়নি। কবে যে 
ইংরেজিকে বাদ দেওয়া যাবে__ তাও কেউ বলতে পারছেন At আর একটা কথাও লক্ষ্য 
তেমন কিছু লক্ষণীয় উন্নতি হয় নি। কেন তা হয়নি এটাও একটা ভেবে দেখার মতো বিষয়। 
কারণ এ ব্যাপারটা থেকে ভাবা সম্বন্ধে একাধিক মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হতে পারে। 

তাছাড়া যেখানে আঠারোটি ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে সংবিধানে 
করা সংখ্যাধিক্যের জোর দেখানো ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনো না কোনো দিন এ সম্বন্ধে 
জবাবদিহি করতে হবে। হয়তো বলা হবে রাষ্ট্রভাষার উন্নতির জন্যে এ খরচ অপরিহার্য এবং 
যথাযথ । কিন্তু এ পর্যন্ত ফল যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হতে পারে যে হিন্দি কোনোদিনই 
সারা ভারতের সব মানুষের কাছে স্বীকৃতি পাবে না। ভারতীয় ভাষা বলেই হিন্দিকে রাষ্ট্র ভাষা 
হবে-_ এ মনোভাব না বাস্তব বুদ্ধি সম্মত, না বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচায়ক। বরং দেশ স্বাধীন 
হওয়ার পর যতদিন যাচ্ছে ততই ইংরেজি ভাষার প্রতি দেশের সাধারণ মানুষের আকর্ষণ 
বাড়ছে। কেন এটা ঘটে চলেছে-- তা কিন্তু কেউ খোলা মনে বিচার করে দেখছেন AT 
ভারতে ইংরেজি ভাষার প্রচার বা প্রসারের জন্য ভারত সরকার একটি পয়সাও খরচ করেন 
না। অথচ তার জন্যে ইংরেজি ভাষার প্রসার কমেনি। উন্টে ভারত সরকারেরই ইংরেজি 
ভাষার উপর নির্ভরতা কমানো সম্ভব হয়নি এখনও পর্যস্ত। 

তাহলে ভারতে ইংরেজি ভাষার পরিস্থিতিটা ঠিক কী রকমের সে সম্বন্ধে একটু বিচার 
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বিবেচনা করে দেখা দরকার। ইংরেজ আমলে সারা ভারতে ইংরেজ সরকারের একমাত্ৰ 
অনুবাদ দেওয়া হত জনসাধারণের বোঝার সুবিধার জন্যে। তাছাড়া উচ্চশিক্ষা, ব্যবসা 
বাণিজ্য, আইন-আদালত, সর্বভারতীয় যেকোনো ব্যাপারে ইংরেজিরহ একাধিপত্য ছিল। 
শিক্ষাব্যবস্থার নিচের দিকে- প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তরে স্থানীয় ভাষার মর্যাদাপূর্ণ স্থান ছিল। 
যার ফলে স্থানীয় ভাষাগুলির দ্রুত বিকাশ 'ঘটছিল। ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যের প্রভাবে সবকটি 
প্রধান ভাষায় আধুনিক সাহিত্যের অগ্রগতি ঘটতে দেখা যাচ্ছিল। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে 
সমানভাবে কাজের সুযোগ পেতেন। তাছাড়া, ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ 
ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তারও ভাবা ছিল ইংরেজি যদিও 
ব্যাপকতম জনসাধারণের ইংরেজি ভাষা বোঝার ক্ষমতা ছিলনা ৷ 

তাই সাধারণ মানুষের স্বার্থে ইংরেজির বদলে স্থানীয় ভাষাগুলি ব্যবহারের দাবি উঠেছিল 
এবং মাতৃভাষার প্রতি আবেগপূর্ণ অনুরাগের প্রকাশ দেখা গিয়েছিল “বিনা স্বদেশী ভাবা মেটে 
কি আশা’ জাতীয় বহু প্রবাদতুল্য উক্তি এই সময় উদ্ভূত হয়েছিল। তখনকার দিনে এই 
মনোভাব প্রয়োজনীয় এবং যথাযথ ছিল নিশ্চয়। কিন্তু ভারতের মতো একটা বহুভাষাভাষী 
দেশে ভাষা সম্বন্ধে বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। আর বিজ্ঞান হচ্ছে 
তথ্য নির্ভর, বিজ্ঞানে আবেগের স্থান খুবই কম। আবেগশুন্য হলে দৃষ্টি স্বচ্ছ VA! তো, দেখা 
দরকার YON বছরের ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজী ভাবা আমাদের কী কী ক্ষতি করেছে কিংবা 
আদৌ কোনো ক্ষতি করেছে কি ari ইংরেজ আমলে ইংরেজি ভাষা জনসাধারণের কাছে 
একেবারেই বোধগম্য ছিল না এখনো তা বোধগম্য নয়। তবে আগেকার তুলনায় এখন 
ইংরেজি শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অনেক বেশি। প্রধান বাঙলা সংবাদপত্রটি যদি দৈনিক 
সাতলক্ষ কপি বিক্ৰি হয় তো, প্রাচীন ইংরেজি সংবাদ পত্রটির পাঠক সংখ্যা দৈনিক পাচ লক্ষ 
তো হবেই। মানে, দোষ ইংরেজি ভাষার নয়, দোষ অশিক্ষার, দোব নিরক্ষরতার। নইলে 
পশ্চিমবঙ্গে যেখানে আটকোটি লোকের বাস সেখানে প্রধান বাঙলা সংবাদ পত্রটি সাতলক্ষ 
বিক্রি হয় কেন? 
অগ্রগতিতে সহায়ক হয়েছে। ভারতকে একটি সর্বাধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার কাজে 
সহায়ক হয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য চর্চার সঙ্গে 
ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সহজ ও স্বাভাবিক সংযোগ ঘটিয়ে দিয়েছে। ভারতের বহুভাষা-ভাষী 
মানুষের মধ্যে সংযোগের সেতু এবং এক সূত্রের কাজ করেছে সর্বোচ্চ স্তরে। আধুনিক বাঙলা 
ভূলে যাব? ইংরেজী ভাবা বর্জনের জন্য কেন সচেষ্ট হব ? দেখা যাচ্ছে যেসব রাজ্যে ইংরেজি 
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ভাষাকে বর্জন করার ঝোক বেড়েছে সেসব রাজ্যে উচ্চশিক্ষার মান নিম্নগামী হয়েছে এবং 
সর্ব ভারতীয় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তারা ক্ৰমশ পেছিয়ে পড়েছে। পশ্চিমবাগুলায়ও খুবই 
দুঃখজনক ভাবে এই ব্যাপারটা চোখে পড়ে। 

যেখানে আলোচনার বিষয় মাতৃভাষা, রাজ্যভাষা এবং রাষ্ট্রভাষা সেখানে ইংরেজি ভাবার 
কথা আসছে কেন? কারণগুলি স্পষ্ট করে বলা যাক-_ (১) ভারতে এমন মাতৃভাষার সংখ্যা 
শতাধিক যাদের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্ভব নয়। সেসব ক্ষেত্রে ইংরেজির 
মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা সুবিধাজনক এবং সুফলপ্রদ। (২) ভারতের কয়েকটি রাজ্যের 
রাজ্যভাষা বা সরকারী ভাষা এখনো ইংরেজি এবং সেসব রাজ্যে ইংরেজি বর্জনের কোনো 
কথাই কেউ তোলেনি এখনো পর্যস্ত। এই রাজ্যগুলি হল সিকিম, অরুণাচল, মেঘালয়, 
নাগাল্যান্ড এবং মিজোরাম। (৩) হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালানোর জোরদার প্রচেষ্টা অধ 
থেকেও তার গুরুত্ব বেশি। কারণ শুধু হিন্দিতে লিখলে চলেনা । হিন্দিতে লেখার পরে তার 
ইংরেজি অনুবাদ এখনো দিতে হয়। এ থেকে প্রমাণ হয় যে Ara প্রয়োগ জবরদস্তিমূলক 
কিন্তু ইংরেজি এখনো সর্বজন গ্রাহ্য । বিষয়টি ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা যোগ্য একটি wey 
তথ্যের সঙ্গে লড়াই চলে না। তাকে মান্য না করলে পরে গুরুতর বিপদ ঘটে। 


৩. সমাজ-ভাষা-কিজ্ঞালের দৃষ্টিতে মাতৃভাষা 

সমাজ-ভাষা-বিজ্ঞান একটি নতুন শাস্ত্র যার উদ্ভব হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে ভাষা বিজ্ঞানেরই একটি শাখা হিসেবে । ভাবা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্মগুলিকে সামাজিক 
বিষয় হিসেবে গণ্য করাই এই শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য । তাই, এ পর্যস্ত আমরা যে যে বিষয় 
আলোচনা করেছি তার সবগুলিই সমাজ-মভাবা-বিজ্ঞানের বিবেচ্য বিষয় হতে পারে । বিশেষ 
করে মাতৃভাষার বিষয়টিতো সমাজ-ভাবা-বিজ্ঞানের মূল আলোচ্যের মধ্যেই পড়ে । একই 
মাতৃভাষা সমাজের বিভিন্ন স্তরে কীরকম আলাদা আলাদা রূপ (register) নেয় তা যেমন 
ARICA এলে কী কী ঘটতে পারে তাও সমাজ ভাষা-বিভ্ঞানের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার 
বিষয়। সমাজ-ভাষা-বিজ্ঞান সমাজবদ্ধ মানুষকে বিত্ত, বাসস্থান, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত 
অবস্থান ইত্যাদি দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করে দেখে এবং তারপর একই 
মাতৃভাষা এই সব বিভিন্ন স্তরে কী রূপ লাভ করে তা পর্যবেক্ষণ করে। অর্থাৎ সমাজ ভাষা- 
বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে একই সময়ে একটি মাতৃভাষার নানা রূপ থাকা সম্ভব এবং এই 
রূপগুলিও সতত পরিবর্তন শীল। অর্থাৎ, কোনো একটি মাতৃভাষা স্থাণু হতে পারে না; তা 
সদা চলিষুও। 

তাহলে মাতৃভাষা হচ্ছে সেই ভাষা যা শিশু তার মায়ের মুখ থেকে শেখে। কোনো ভাষাই 
সহজাত নয়, মাতৃভাবাও সহজাত নয়। তাও সবাইকেই শিখতে হয় তবে এ ক্ষেত্রে প্রথম 
শিক্ষক হচ্ছেন মা। মায়ের ভাষা-- এই অর্থে মাতৃভাবা। সমাজ ভাষা বিজ্ঞানে বলা হয় এটি 
হচ্ছে শিশুর অর্জিত প্রথম ভাবা। আর শিশুর মায়ের সামাজিক অবস্থান কী, তার উপর নির্ভর 
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করবে শিশু সংশ্লিষ্ট ভাষাটির কোন রূপটি (register টি) শিখবে। পরবর্তী কালে ভাষা 
ব্যবহারকারী হিসেবে তার সামাজিক অবস্থানটি চেনা যাবে তার মুখের ভাষা ব্যবহার থেকে। 
এই একই শিশু যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই পড়ে তার মাতৃভাষাটি শিখবে তখন সে কিন্তু 
তার নিজস্ব রেজিস্টারটি বর্জন করতে বাধ্য হতে পারে । অর্থাৎ বিদ্যালয়ে মাতৃ ভাষাজ্ঞানে 
শিশুকে যে ভাবাটি শেখানো হবে-_ হতে পারে তা আদৌ তার প্রকৃত মাতৃভাষা নয়। 

কিন্তু ভারতের মতো বহু ভাষাভাষী দেশে শিশুর প্রথম ভাষাটি অবশ্যই সে তার মায়ের 
মুখ থেকে শিখেছে কিন্ত সেটি তার মাতৃভাষা বলে গণ্য হবেনা । আবার মাতৃভাষা বলে 
বিদ্যালয়ে সে যা শিখবে সেই দ্বিতীয় ভাষাটি কেবল শিখলে তার চলবে না। তাকে একটি 
তৃতীয় ভাষা যেমন, ইংরেজি শিখতে হবে এবং সম্ভবত আরও একটি ভাষা--- চতুর্থভাষা, 
যেমন হিন্দিও শিখতে হবে। যদি কোনো মানুষকে চারটি ভাষাই শিখতে হয় ছাত্রজীবনে 
তাহলে অন্য কিছু পড়ার আর সময় কোথায় তার? কতখানি বাড়তি বোঝা তার ঘাড়ে 
চাপানো হচ্ছে সেটা কেউ ভেবে দেখেন না। উস্টে মাতৃভাষাপ্রীতির অতিরিক্ত আবেগের 
তোলা হচ্ছে এমন অভিযোগ কিন্তু করা যেতে পারে। 

এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ বা দ্বিমতের অবকাশ নেই যে মাতৃভাষার মাধ্যমে যে শিক্ষা 
শিশুকে দেওয়া হবে সেই শিক্ষাই সবচেয়ে সহজ ও স্বাভাবিক |) কেননা সেক্ষেত্রে জ্ঞান এবং 
গ্রহণক্ষমতা এই দুইয়ের মাঝখানে আর কোনো বাধা অতিক্রম করার দরকার হবে না। 
একজন ফরাসী শিশুর ক্ষেত্রে এটা সত্যি হতে পারে, একজন ইংরেজ বা আমেরিকান শিশুর 
ক্ষেত্রেও তা অবশ্যই সত্যি কিন্তু একজন মুণ্ডা কিংবা হো উপজাতির শিশুর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা 
আলাদা | তাদের মাতৃভাষায় কোনো পাঠ্য বই নেই। এ দুই ভাষায় কবে প্রাথমিক শিক্ষার 
ব্যবস্থা করা যাবে তার ঠিক নেই। সেক্ষেত্রে মাতৃভাষা উপযুক্ততা অৰ্জন করলে শিক্ষা নেওয়া 
যাবে একথা বলে বসে থাকা চলেনা | অন্য ভাষার সাহায্য নিতেই হয়। 

তো, গেল প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষার কথা। উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারতো সম্পূর্ণ আলাদা | 
মেডিকেল পড়ানোর ব্যবস্থা যদি আমাদের প্রাদেশিক ভাবাশুলিতে করা হয় তাহলে কি 
সর্বভারতীয় যোগসূত্ৰ বজায় থাকবে? কম্প্যুটার সায়েন্স কি বাঙলা-হিন্দিতে পড়ানো যাবে? 
কিংবা আমাদের আই. আই, টি. গুলিতে শিক্ষার মাধ্যম কি ছাত্রদের নিজ নিজ মাতৃভাষাকে 
করা যাবে? কথা হচ্ছে, শিশুর পক্ষে মাতৃদুগ্ধ আদর্শ বাদ্য-পানীয় নিশ্চয়ই। যুবককে কি 
মাতৃদুক্ধ পান করালে চলবে? সেটা কি স্বাভাবিক হবে? তার জন্যে তো অন্য আহারের 
ব্যবস্থা চাই প্রয়োজন, রুচি এবং সাধ্য অনুযায়ী। শিক্ষার সঙ্গে ভাষার সম্পর্কটা এই রকমই 
আপেক্ষিক হওয়া চাই তা নইলে বিপর্যয় ঘটে যাবে। 

তাহলে ভাষা বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে হলে তার পারিপার্ষিকতাকে জানতে হবে। 
বুঝাতে হবে কোনো সামাজিক প্ৰয়োজনে লাগানো হবে ভাষাকে | FATS হবে কোন ভাবার 
ক্ষমতা কতটা | ভাষা একটা হাতিয়ার মাত্ৰ। তাকে বুঝেসুঝে কাজে লাগাতে হবে। ভাষার 
উপর আমাদের নির্ভরতার কারণগুলিও ভাল করে খতিয়ে দেখা চাই। তাহলেই কেবল গোটা 
বিষয়টির উপর সুবিচার সম্ভব । 
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৪. সমাজ ও ভাবা 


সমাজের প্রয়োজন আছে বলেই ভাবার গুরুত্ব । ভাষা সমাজের কোন কাজে লাগে? 
ভাষার প্রয়োজন। এটাই ভাষার প্রাথমিক কাজ । একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখা যাক ভাষা 


আর কোন কোন কাজে লাগে। 


(রেখাচিত্র-১) 
ভাষার 
কাজ 
প্রাথমিক (প্রাইমারি) তদতিরিক্ত আ্যডিশনাল) 
ভাবের আদান-প্রদান 
কে) শিক্ষা €গে) সাহিত্য রচনা (ঘ) প্রচার (৩) মনন 
প্রাথমিক খে) সরকারী কাজ | সৃজনশীল oe 
মাধ্যমিক প্রশাসন কৰ্ষিতা [লা গণপ্রচার 
উচ্চ বিচার 
> মননশীল 
আইন প্রণয়ন 7 | x 
প্রশ্নোত্তর বিজ্ঞান 
তথ্যমূলক 


আদান-প্রদান। তাছাড়া ভাবার আরো কিছু অতিরিক্ত কাজ আছে। অতিরিক্ত কাজগুলি 
পাচরকমের-_ কে) শিক্ষাদানের কাজ, খে) সরকারি কাজ, গে) সাহিত্য রচনার কাজ, ঘে) 
প্রচারের কাজ এবং (৬) মননের কাজ। রেখাচিত্রেই দেখা যাচ্ছে যে ভাষার প্রতিটি অতিরিক্ত 
কাজ আবার কয়েকটি আলাদা ভাগে বিভক্ত, যষেমন--- শিক্ষার তিনটি বিভাগ-_ প্রাথমিক, 
মাধ্যমিক এবং উচ্চ। সরকারি কাজের মধ্যেও তিন বিভাগ-_ প্রশাসন, বিচার এবং আইন 
প্রপয়ন। সাহিত্য রচনাও তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত সৃজনশীল মননশীল এবং তথ্যমূলক। 
সৃজনশীলতার আবার তিনভাগ___কবিতা, নাটক, কথা সাহিত্য । মননশীল তারও তিন 
ভাগ__ প্রবন্ধ, প্রশ্নোত্তর ও বিতর্ক। তথ্যমূলক সাহিত্যিক রচনা বিবয়ানুষায়ী বহু ভাগে বিভক্ত 


একুশ শতাব্দী ১৬ 


হওয়া সম্ভব। এরপর আসছে প্রচারের কথা | এখানে অনেক সূক্ষ্ম ভাগ হওয়া সম্ভব । প্রধান 
দুটি ভাগ, ব্যক্তিক ও গণপ্রচার। আর মননের যে কাজ সে কাজ মননশীল সাহিত্য রচনা 
থেকে আলাদা এবং তার দুই প্রধানভাগ দর্শন এবং বিজ্ঞান। উদাহরণ দেওয়া যাক আইন 
স্টাইনের বিখ্যাত সূত্র _ E= mc? শুদ্ধ মননের প্রকাশ যা মননশীল সাহিত্যরচনার থেকে 
আলাদা । এ আর সাধারণ ভাষা থাকে না; পরিণত হয়ে যায় অধিভাষায় (meta lan- 
guage) এ ৷ 

যেমন কাজ তার জন্যে তেমনি হাতিয়ার চাই। যেমন কাজ তদুপযুক্ত ভাষা চাই। 
আইনস্টাইনের মননের ভাষা আর শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার ভাষা হয়তো একই ভাষা ৷ ইংরেজি 
কিন্ত তাহলেও তা সম্পূর্ণ দুই রকমের ইংরেজি । প্ৰথমটি সরলতম রূপ আর দ্বিতীয়টি 
অধিরূপ। কাজই তো আসল কথা । মাতৃভাষার কোনো দৈবী মহিমা নেই, মাতৃভাষার মোহে 
ভুলে গেলে চলবে না ভাষা কোন প্রয়োজনে লাগাতে হবে। যেখানে একটি ভাষা প্রচলিত 
পারে। 
কিনা। 







€রেখাচিত্র-২) 
ভাষিক ক্ষেত্র 
(Linguistic field) 
(1) এক ভাষাভাষী (]) বহু ভাষাভাষী 
(Unilingual) (multilingual) 
(ক) ভাবের আদান-প্রদানে বাধা নেই কে)ভাবের আদান-প্রদানে বাধা আছে। 
(A) সকলের সাধারণভাবে (2) সকলের পক্ষে সে বাধা এড়ানো 
বোধ গম্য। সম্ভব নয়। 
(ক) সর্বজন CART যোগাযোগের (২) সর্বজনবোধ্য 
ভাষা আগে থেকেই প্ৰচলিত যোগাযোগের নতুন কোনো 
থাকতে পারে। ভাষা সৃষ্টি করতে হতে পারে। 
(খে) কিছু সংখ্যক মানুষের 
কাছে যা গ্রহণ যোগ্য 
(ক) কিছু সংখ্যক লোকের কাছে (খে) কারো কাছে 
যা গ্ৰহণযোগ্য, সকলের কাছে নয়। গ্রহণযোগ্য নয় 
র ধীরে গ্রহণ 
যোগ্যতা কমতে পারে 


একুশ শতাব্দী ১৭ 


এই রেখাচিত্রটি র কি কোনো বাস্তব ভিত্তি আছে? নাকি এটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক? এই 
রেখাচিত্রটির পিছনে অনেকগুলি দেশের ভাষা পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা বর্তমান। এবং তার ফলে 
রেখাচিত্রটি সম্পূর্ণ বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যাখ্যা করে বলা যাক সেই সব অভিজ্ঞতার 
কথা পৃথিবীতে এক ভাষাভাষী দেশের সংখ্যা বহু যেমন জাপান, ফ্রান্স, আইসল্যান্ড ইত্যাদি ৷ 
কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় এই সব এক ভাষাভাষী দেশেও বাইরে থেকে বহু ভাষার মানুষ অভিবাসী 
(immigrant) হিসেবে এসে উপস্থিত হয় এবং ক্ৰমে এদের সংখ্যা বেড়ে গেলে ভাষিক 
যুক্তরাষ্ট্রে, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে, ফ্রান্সে, জার্মানীতে ৷ এই বিষয়টি পরে বিবেচনা করে দেখা যাবে। 
এখন দেখা যাক বহু ভাষাভাষী বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা VHF | 

১ক. ক্ষেত্রটিতে সর্বজন বোধ্য যোগাযোগের ভাষা আগে থেকেই প্রচলিত । নতুন করে 
পরিকল্পনার দরকার নেই। এরকম একটি ক্ষেত্র হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র । ভাষাটি হল ইংরেজি । এর 
পিছনে দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ইংরেজির এই মর্যাদা নেহাৎ বন্দুকের জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 

১খ. CHARTS যোগাযোগের ভাষাটি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় যেমন ক্যানাডাতে 
ইংরেজি যোগাযোগের ভাষা হলেও কুইবেক প্রদেশের লোকের কাছে তা গ্রহণযোগ্য নয় | এক্ষেত্রে 
বিরোধ অনিবার্ধ। ২ নং ক্ষেত্রে সর্বজনবোধ্য যোগাযোগের ভাষা নতুন করে সৃষ্টি করতে হবে। 

২ক. ক্ষেত্রটির উদাহরণ হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধরা যেত ৷ সেখানে রুশ ভাষাকে 
আইন করে যোগাযোগের ভাবা করা হয়েছিল কিন্ত সকলের তা মনঃপূত হয়নি ৷ চাপা বিক্ষোভ 
ছিল। পরিণামে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন থেকে রুশভাষী নয় এমন সব দেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। 
ভারতে হিন্দিকেও রুশ ভাবার মতোই আইন করে চালাবার চেষ্টা চলছে। কিন্তু গোড়া থেকেই 
দক্ষিণ ও পুবের রাজ্যগুলি হিন্দিকে গ্রহণ করেনি। 

২খ. ক্ষেত্রে যোগাযোগের ভাষাটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। এর উদাহরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র । 
ইংরেজির গ্রহণ যোগ্যতা বেড়েই চলেছে এবং প্রশ্নাতীত ভাবে ৷ ২গ. ক্ষেত্রে যোগাযোগের ভাষার 
গ্রহণযোগ্যতা কমছে। এর দুটি চমৎকার উদাহরণ আছে। আইরিশ রিপাবলিকে প্রাচীন ভাষা 
‘এইরে’ কে যোগাযোগের ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। একইভাবে ইস্ায়েলে প্রাচীন ভাষা 
হিক্রুকে যোগাযোগের ভাষার মৰ্যাদা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু দু'টি ভাষারই গ্রহণযোগ্যতা দ্রুত হ্রাস 
পাচ্ছে। এখন প্ৰ দুই দেশে সরকারি উৎসাহদান না থাকলেও ইংরেজি প্রাধান্য পাচ্ছে। ২ঘ. 
ক্ষেত্রটির উদাহরণ পাওয়া যাবে সাবেক পূর্বপাকিস্তানে। যোগাযোগের ভাষা হিসেবে উৰ্দুকে 
সেখানে গ্রহণ করতে কেউ রাজি ছিল না। পরিণামে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। 

গ্ৰহণযোগ্যতা ব্যাপারটা আইন করে কিংবা গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ভাবাটির 
যোগ্যতা হচ্ছে প্রথম কথা এবং শেষ কথা মার্কিনদেশে বন্দুকের সাহায্যে ইংরেজিকে একমাত্র 
করে তোলা হলেও কেবল ভাষিক যোগ্যতার জন্যে ইংরেজি টিকে গেছে। আইরিশ রিপাবলিক 
এবংহত্রায়েলেও ইংরেজির ভাষিক যোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে। ভারতেও একই ব্যাপার ঘটেছে। 
হিন্দি প্রচলনের চেষ্টা থেকে ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদ জোরদার হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে পঞ্চাশ 


একুশ শতাব্দী ১৮ 


বছর কোনো ব্যাপার AA | সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যাপারটা চোখে পড়ার মতো হল ASA বছর 
পরে। হিন্দি প্রেমীরা ব্যাপারটা ভেবে দেখুন মাথা ঠাণ্ডা করে। 

মাতৃভাষার কথায় আবার ফেরা যাক। তথাকথিত এক ভাষাভাষী দেশগুলির পরিস্থিতি কিন্তু 
পাঁচ রকম। OAL রেখাচিত্রে ব্যাপারটাকে স্পষ্ট করে দেখা যেতে পারে। 


(রেখাচিত্র-৩) 
এক ভাষা-ভাষী দেশ 

১। একটি ভাবাই ৩। বহিরাগত ৪1 বহিরাগত ৫। সংখ্যা লঘু 
প্রধান তবে অপ্রধান মানুষ নেই মানুষের মাতৃ ভাষা ভাষার কথা 
মাতৃভাষাকেও বললেইচলে গুলিকে স্বীকৃতি ভাবাই হয় না। 
করা হয়। ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। 

২। অভিবাসী বহিরাগতদের 

আশ্রয় দিলেও তাদের ভাষার 


কোনো স্বীকৃতি নেই। 


১নং ক্ষেত্রের উদাহরণ ইংল্যাণ্ড বা ইউ. কে.। ২নং ক্ষেত্রের উদাহরণ ফ্রান্স এবং জার্মানী । 
OR ক্ষেত্রের উদাহরণ আইসল্যান্ড | ৪নং ক্ষেত্রের উদাহরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আর ৫নং ক্ষেত্রের 
উদাহরণ বাংলাদেশ। মাতৃভাষা বলতে সেখানে বাঙলা ভাষাই বোঝনো হয় । চাকমা, সাঁওতালি 
3, (Mhru) প্রভৃতি ক্ষুদ্ধ সংখ্যালঘু ভাষাকে সরকারী স্বীকৃতি পর্যন্ত দেওয়া হয় নি। 
প্রিয়। মাতৃভাষা প্রেমীরা কেবল নিজের মাতৃভাষাটি নিয়ে গর্ব করেন। তার নিজের মাতৃভাষাটি 
যে সংখ্যালঘু গরিব পেছিয়ে পড়া মানুষদের মাতৃভাষাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে সেটা একেবারেই 
খেয়াল করেন না। এটা বিশেষ করে দেখা যায় হিন্দি এবং বাঙলা প্রেমীদের মধ্যে । বিহারে 
হয়েছে | আরা আমরা বাঙালিরা কি সাঁওতালি এবং নেপালি ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটানোর কাজে 
কোনো সহায়তা করেছি? করিনি বলেই দার্জিলং-এ নেপালি ভাষীরা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম 
সীমান্তে সাঁওতালি ভাষীরা আলাদা রাজ্যের দাবি নিয়ে মেতে উঠেছেন। 

সবশেষে বিচার করে দেখা যাক মাতৃভাষা গুলির ভাষিক যোগ্যতার (Linguistic effi- 
ciency) | এদিক থেকে মাতৃভাবাগুলিকে সাতটি ভাগে ভাগ করে দেখানো যায়। 
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(রেখাচিত্র-৪) 


ভাষিক যোগ্যতা 
এ 
প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুৰ্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম 
ইংরেজি, স্প্যানিশ চীনা তুকী আরবী বাহাসা এশিয়া 


ফরাসী পর্তুগীজ জাপানী ভিয়েতনামী গ্রীক ইন্দোনেশিয় আফ্রিকার 
ইতালীয়ান 
জার্মান ইত্যাদি কোরীয় বাঙলা, হিন্দি আর্মেনীয় বর্মী, সিংহলী উপজাতীয় 
রাশিয়ান ইত্যাদি তিববতী ইত্যাদি। ভাষাসমূহ 
রেখাচিত্র-১এ আমরা দেখি ভাষার অতিরিক্ত কাজ পাঁচ প্রকার-_ শিক্ষাদান, সরকারি কাজ, 
সাহিত্য রচনা, প্রচার এবং শুদ্ধমনন। এই কয় রকমের অতিরিক্ত কাজ চালানোর ক্ষমতার 
হিসেবে ভাষাকে সাতভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর ভাষাগুলি পাঁচটি কাজই 
করার ক্ষমতা রাখে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাবাগুলি শুদ্ধ মননের মাত্র বাহন হয়ে উঠতে পারেনি 
এখনো । তৃতীয় শ্রেণীর ভাবায় পাঁচটি কাজই করার চেষ্টা চলেছে কেবল উচ্চতম প্রযুক্তির 
ক্ষেত্রে । এরা প্রথম শ্রেণীর ভাষাগুলির উপর নির্ভর শীল । চতুর্থ শ্রেণীর ভাষাগুলির সাহায্যে 
উচ্চতম প্রযুক্তি এবং শুদ্ধ মনন এখনো সম্ভব নয়। পঞ্চম শ্রেণীর ভাবাগুলি বয়সে প্রাচীন, 
প্রতিহ্য সম্পন্ন এবং অতীত কালে এইসব ভাষায় সাহিত্য, শিক্ষাদান, সরকারি কাজ, প্রচার এবং 
OG মনন সব কিছুই করা হত। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও শুদ্ধ মননের কাজ এই সব 
ভাষায় করা সম্ভব হচ্ছে না । ষষ্ঠ শ্রেণীর ভাবাগুলিতেও উচ্চশিক্ষা দান, সরকারি কাজ এবং শুদ্ধ 
মনন চর্চা ইত্যাদি সম্ভব হচ্ছে না। এরা ইংফ্লিজি, ডাচ ইত্যাদি ভাষার উপর এখনো নির্ভর শীল। 
সপ্তম শ্রেণীর ভাষাগুলিতে অতিরিক্ত কোনো কাজই হয় না। কেবল প্রাথমিক কাজটি হয়। 
নিজেদের মধ্যে মনের ভাব আদান প্রদান করা যায় মাত্র | 

তাহলে মাতৃভাষার উন্নতি না ঘটিয়ে তার উপর নির্ভর করে থাকলে জাতীয় অগ্রগতি রুদ্ধ 
হয়ে যাবে, যোগাযোগ ব্যাহত WA মাতৃভাষাকে ভালোবাসুন, তার উন্নতি ঘটান কিন্ত সব 
কাজের জন্যে তাকে আকড়ে থাকবেন A | ভারতের মত বহুভাষা ভাবী দেশে মাতৃভাষাকেই 
কেবল আঁকড়ে ধরে থাকলে চলবে না। 0 
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বাঙলা ভাষার বাঙালিত্ব সন্ধান এবং ভাষা বাঙলার ভবিষ্যৎ 
তরুণ সান্যাল 


'মাদের উপমহাদেশে প্রত্ব অতীতে যাকে ইতিহাস বলে, তার তো তেমন চর্চা ছিল 
না। বরং ছিল কোনো কাহিনী বিন্যাসের ভেতর দিয়ে কোনো এঁতিহাসিক ঘটনাকে 

বিবৃত করা। তা ছাড়া ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে মানবজীবন কোনো নিৰ্বিকল্প বা ইউনিক ঘটনা 
হয়ে থাকবার কথা নয়। একটি আবহমানতা নিয়ে মানব জীবনধারা, তাতে বাক থাকতে 
পারে কিন্ত সে প্রবাহের ধারাটি নির্বিকল্পই। বরং এ নির্বিকল্প ধারাটি সত্য, ত্ৰেতা, দ্বাপর এবং 
কলিকালে বিধৃত। এবং বর্ণগুলির ধর্ম্ঘলন থেকেই একপাদ দুইপাদ ইত্যাদি কলির উত্থান 
হয়েছে। বলা বাহুল্য, ‘ইতি স হাস" _ ধরনের, “এইরূপই ঘটেছিল" ৷ ইতিহাস কিন্তু এ ধারাটি 
নয়। 

এখন যেমন আমরা পশ্চিমের অভিধামাফিক জাতি বা নেশন বলে থাকি তেমনটি কিন্তু 
অতীতে এদেশে কেউ ভাবেনি । বরং ছোটছোট ‘aio’ ভেঙে বড় সম্রাটের আধিপত্যে সাম্ৰাজ্য 
সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভবত ভারতীয় দর্শনে যে ব্ৰহ্মচিস্তা রয়েছে তা 2 প্রাথমিকভাবে সাম্ৰাজ্য 
সৃষ্টিরই উপফলন (বাই প্রোডাক্ট) অর্থাৎ ছোট ছোট “রাটের' ছোট দেবদেবী ছিলেন। এ দেব 
দেবীরা আদতে এঁ বিশেষ অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির ও মানুষের সঙ্গে সমাজের 
বিযুক্তির সমাধান হিসাবে প্ৰতীকলাঙ্ছন ছিলেন। তাই রাজা যখন কোনো বিশেষ অঞ্চল, 
অথবা একাধিক অঞ্চল দখল করেছেন, সম্ৰাট হয়েছেন, এ সমস্ত অঞ্চলের উপাস্য 
দেবদেবীদেরও তার দেবতার অধীনস্থ হতে হয়েছে। A প্রধান CHAS ব্ৰহ্ম। লক্ষনীয় যে 
ব্ৰহ্মভাবনার আকর উপনিবদের শিক্ষাদাতা ধরা হয়েছিল ক্ষত্রিয়দেরই, ব্রাহ্মণদের নয়। 

এভাবে গোটা ভারতে রাজভাষা হিসাবে প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সংস্কৃত। এ 
সংস্কৃত পাণিনি কাত্যায়ণ অনুসরণে বৈদিক ছন্দস ভাষা থেকে গড়ে ওঠা GET প্রাকৃত 
আঞ্চলিকতাকে এক সাধারণিকরণ ঘটানো মাত্র ৷ প্রাকৃত শব্দটিও তো প্রকৃতি থেকে এসেছে। 
প্রকৃতি মানে তো শুধু প্ৰপঞ্চপুঞ্জই নয়। পুরনো দিনে প্রকৃতি বলতে প্রজাপুঞ্জকেও RTS! 
প্রজাদের ভাষার সঙ্গে তা হলে সংস্কৃতের গ. সা. সু__ ল. সা. শুর মতনই সম্পর্ক ছিল। 
মথুরার লোকভাবা ছিল সৌরসেনী প্রাকৃত। এ ভাবা নাকি খুব মিঠে ছিল। সংস্কৃত নাটকে 
রমণীরা এই সৌরসেনী প্রাকৃতেই কথা বলত ৷ সেবক-সেবিকাদের বুলি ছিল মাগধী প্রাকৃত। 
আমাদের নাটক চলচ্চিত্রে যেমন চাকর বাকরদের ভাষা এই ধরনের পূর্ববঙ্গীয় বা মেদিনীপুর 
পুরুলিয়া ইত্যাদি অঞ্চলের বিকৃত বুলি নিয়ে চালু আছে, তেমনিই ছিল এ মাগধী প্রাকৃত 
প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত নাটকে। পূর্বাঞ্চলকে ব্রহ্মাবর্ত বা সপ্তসিন্ধুর মানুষেরা এভাবেই 
দেখেছে। 

এই প্রাকৃতগুলি ভেঙে গড়ে উঠেছিল অপভ্ৰংশ, হয়ত সংস্কৃত, ভেঙেও ৷ সংস্কততেও তো 
ব্ৰাহ্মণ ও রাজপুরুষেরা কথা বলতেন বা রাজকার্য পরিচালনা করতেন। কে জানে সংস্কৃতের 
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সঙ্গে প্রাকৃতের ঘষাঘবিতে অবহট্ট বা অপভ্ৰংশর সৃষ্টি হয়েছিল কিনা। মাগধী অপভ্ৰংশ থেকে 
মৈথিল, বাঙলা, অহমিয়া ও ওড়িয়া প্রভৃতি ভাবা খ্ৰিষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে সৃষ্টি 
হয়েছিল। তাই বাঙলা ভাষার বয়স কম বেশি হাজার বছর। 

এক সময় গ্রীকরা এসেছিলেন, শকরা এসেছিলেন ভারতবর্ষে ৷ তারা ভারতীয় সমাজে 
দ্রুত মিশে গিয়ে wees হয়েছিলেন। তাদের কিছু শব্দ যেমন জ্যোতিষশাস্ত্রে হোৱা, দেকাণ 
এবং নাটকে যবনিকা ইত্যাদি রয়ে গেছে। তাদের দেবদেবীরাও হারিয়ে গিয়েছিলেন ভারতীয় 
CARAS | তবে তখন এদেশে বর্ণাশ্রমহীন বৌদ্ধধর্ম ছিল। তারা সহজেই এ ধর্মের 
অন্তৰ্ভুক্ত হয়ে গেছিলেন। কি প্রাচীন বহু দেবদেবী বিধৃত ভারতীয় পৌরাণিক ধর্ম বা গ্রীক 
প্যাগান ধর্ম উভয়ের মধ্যে সহজ মিথক্ক্রিয়া সম্ভব ছিল। তা ছাড়া পুরনো ইন্দো-ইয়োরোপীয় 
দেবদেবী প্রতীকও কাছাকাছি ছিল এদেশে ওদেশে। যেমন দৌঃ পিতর জুপিটার বসজ্ৰবাহন 
ইন্দ্র বা জিউস ইত্যাদি। কিন্তু সৌরসেনী সংস্কৃতি ভাষা মরুভূমি অঞ্চলের । একমেব দ্বিতীয়ম 
আল্লাহ নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা । পরে এসেছিলেন আর্যভাষা ভাষী পারশিক সংস্কৃতি সমৃদ্ধ 
যাঁরা, তারা রাজকীয় ভাষা বানিয়েছিলেন ফার্সি । ইসলাম ধর্ম নিয়ে মুসলিমরা এদেশে এলেন 
পাণ্টা এমন এক সংস্কৃতি বহন করে যে সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় অজস্ৰ সংস্কৃতির সামান্য 
রূপটির পুরনো কায়দার সঙ্গে তেমন সমন্বয় হল না তার। Fate সাম্রাজ্য বানালেন। এরাও 
তাদের রাজভাষা ফার্সি দিয়ে দেশ শাসন শুরু করলেন। বিদ্বান ও রাজপুরুষেরা এ ভাষা 
ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন। পাশাপাশি সংস্কৃত ও ফার্সি প্রবাহিত হতে শুরু করল। সংস্কৃত 
তখন রাজভাষাও নয়। সাধারণ মানুষের বিদ্যাচর্চার ভাষাও AN! তা রাজসভা ও সাধারণ 
বিদ্যান্থান থেকে অন্তৰ্হিত হয়ে আশ্রয় নিয়েছে টোলে, চতুষ্পাঠিতে এবং ধর্মচর্চায়। উপ্টো 
দিকে ফার্সি তখন খুবই জীবস্ত। ফার্সি ও লোকায়ত মধ্য ভারতীয় ভাবার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে 
উর্দু ভাবা। ভাবার লিপি লিখনও খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে হিন্দুস্থানী ভাষার লিখনরীতি ছিল 
দেবনাগরী বা কায়থি, সেই ভাষা থেকে দু'একটা শব্দ এদিক ওদিক করে একটু আলাদা 
উচ্চারণে বাজারি তুর্কি ও ফার্সির সঙ্গে গেঁথে যা BH, সেই উর্দুর লিখন লিপিটি এল ফাসি 
থেকেই। পড়তে না পারার অসুবিধার জন্যে উৰ্দ্দু উচ্চ, হিন্দুস্থানী হিন্দুস্থানী। এখন বহু সংস্কৃত 
শব্দ যোগ করে সেই হিন্দুস্থানী ভাষা হিন্দিতে বদলে এখন হিন্দি-হিন্দি। 

এই যে আমাদের বঙ্গদেশ, এ বাঙলা আর ও বাঙলা নিয়ে এ যে আগে বলছিলাম 
ইতিহাস আমরা সেখানে প্রবাহরীতিতে দেখি, এখন বলছি সে প্রবাহ রীতিকে প্রাচীনকালে 
দেখানো হত কোনো পুরাকাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে দ্বিয়ে। পুরাশকাহিনীতে দেখছি উত্তর 
ভারতীয় গো বিদ্যা বিশেষজ্ঞ অন্ধধাবি দীর্ঘতমা গঙ্গানদীতে ভাসতে ভাসতে পাতালে গিয়ে 
পৌঁছাল। তখন রাজা বলী এই পরম রূপবান অন্ধ wha গুবসে তার আপন ক্ষেত্ৰে স্ত্রী 
সুদেষ্তার গর্ভে পঞ্চপুত্র উৎপাদন করান। এই পুত্রদের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুন্ম ও পু 
অর্থাৎ উত্তর ভারতে নীতি নিয়ম বহিৰ্ভূত এবং পরিত্যক্ত পুরুষের সম্ভান যেন এই পাঁচটি 
দেশের জনগণ (ও তাদের ভাবা)। এই পাঁচ ভায়ের ভেতরে দেখা যাচ্ছে তিনটি ভাই-হ 
বর্তমান এবাঙলা ও বাঙলার অন্তর্ভূক্ত এবং সম্ভবত অঙ্গ দেশটি fags বোঝায়। বা 
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গঙ্গার উত্তরে উত্তর-বিহার অর্থাৎ দ্বারবঙ্গ বা দ্বারভাঙ্গা। এখন দেখা যাচ্ছে কলিঙ্গ বা উড়িষ্যা 
জনগোষ্ঠীর থেকে বঙ্গীয় জনগোষ্ঠীর তফাৎ রয়েছে। কিন্ত অনাৰ্য মা ও পরিত্যক্ত আর্য বাবা 
দুদেশেরই। কিন্তু এই কিছুদিন আগে পর্যস্ত উড়িষ্যা অবশ্য বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর UTES ছিল 
ব্রিটিশ শাসনে । বঙ্গ বিহার উড়িষ্যাও এক শাসনের অন্তর্গত ছিল মোগল যুগে একটি সুবাতে। 
তাই ভাষা নিয়ে যা ইতর বিশেষ তফাৎ হোক না কেন, অভিমান না নিয়েও বলা যায় উড়িয্যা 
বৃহৎ বঙ্গের অন্তর্ভূক্ত, বঙ্গদেশ বৃহৎ উডিষ্যার অন্তর্ভূক্ত এবং উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশ বৃহৎ 
মিথিলার অন্তর্ভূক্ত | এমন কি অহমিয়া ভাষায় যারা কথা বলেন তাদেরও ভাষা সংস্কৃতি এই 
তিন ভাষাভাষিদের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। বঙ্গ বিহার Divan ও মিথিলা (পূর্ব বিহার) 
নিয়ে যদি কোনো রাষ্ট্র গড়ে উঠত কখনো তাদের নানা লৌকিক অনুভব ও আভিজাত্য 
জারিত শব্দগুলি নিয়ে গড়ে উঠত একটি বিশেষ মিষ্টি ভাষা । যেমন ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ড 
ওয়েলস নিয়ে এক ইংরাজি ভাষা । যে ভাষা ১০৬৬ সালের আগে ছিল না। অর্থাৎ ১০৬৬ 
অভিজ্ঞতাগুলি নর্মান ভাষার সঙ্গে মিথস্ত্রিয়ায় গড়ে দিয়েছে আধুনিক ইংরাজি ও আধুনিক 
ইংরাজি সমাজ । ইংল্যান্ডে তো প্রোটেস্টান্ট ক্যাথলিক বিরোধ এক সময় বঙ্গদেশের হিন্দু 
মুসলমান বিরোধের চেয়ে কম ছিল না। বোন বোনের গলা কেটেছে, এক বোন আর এক 
বোনকে বেজন্মা বলেছে। অঞ্চলের পর অঞ্চল প্রোটেস্টান্টরা ক্যাথথলিকদের সাফ করেছে। 
সে নৃশংসতার তুলনা নেই। ফরাসী দেশে বার্থালোমিয়া হত্যাকান্ডের কি কোনও প্রতি তুলনা 
আছে? ফরাসী দেশেও তো ধর্ম বেরীতা ও আর্লসের সঙ্গে মূল গল-এর ভাষা বৈরীতাও 
তো কম ছিল না। এখনো সে ভাষায় ভাষায় তফাৎ আছে। তা সত্ত্বেও সব নিয়েই ফরাসী 
দেশ। 

আমাদের বঙ্গদেশ, দু বাঙলা মিলে যা আমরা সম সংস্কৃতির দেশ বলে থাকি, সে বিষয়ে 
ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ চমৎকার বলেছিলেন পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য 
সম্মেলনের ঢাকা অধিবেশনে মূল সভাপতির ভাষশে-_ “আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন 
সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়। এটি একটি 
বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ 
মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি দাড়িতে ঢাকার জো টি নেই।” অর্থাৎ 
বাঙালির নৃতাত্ত্বিক ASA প্রধান এবং নৃতাত্ত্বিক ASA জনপ্রকাশ্য রূপ এই জনগোষ্ঠীর ভাষা, 
বাঙলা ভাষা । আধুনিক কালের যে সব দার্শনিক ভাষা নিয়ে কথা বলেছেন তাদের মধ্যে 
ফরাসী বিদ্বান আধুনিকোত্তর বা পোস্ট মডার্ন লাকা ও স্যসুর অন্যতম। লাকার রচনা রীতি 
ও নিবন্ধের ভাষা খুব কবিত্বময়। এবং তা বহুপ্রতীক ও চিহ্ন বিধৃত ৷ তার মতে ভাষাই জাতি 
এবং প্রত্যেকটি মানুষের মানস গঠন তার ব্যক্তি ইতিহাস অনুযায়ীই ঘটে। জীববিদ্যাও সব 
সময় ভাষার দাক্ষিণ্যে প্রতিসরিত বিদ্যা। অর্থাৎ ভাষা ছাড়া একটি জীবের শরীরও বোধগম্য 
নয়। তা ছাড়া প্রতিটি শব্দ শুধুমাত্র চিহ্ন নয়। চিহ্নিত বিষয়টিকে দেখাতে বা বোঝাতে, 
শব্দগুলি আদতে উৎপ্রেক্ষা বা রূপক । যে যেমন বাঁচে, যেমন জীবন চারণায় যুক্ত থাকে শব্দ 
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সে রকম অর্থ পায়। নদী বলতে মেঘনা পারের মানুষ যা বুঝবে অজয় পারের মানুষ তা 
বুঝবে না। কিন্তু নদী নদীই। যাকে আগে বলা হল গ. সা. শু.__ ল. সা. গু. চিহ্নিত। 

2H লেভি স্টাউস প্রতিটি আদিবাসী সমাজেই দেখেছেন সামাজিক নানা কৃত্য বা 
রিচুয়াল। সাংস্কৃতিক নানা উপাদানই প্রতীকলাঞ্ছন। এ চিহ্ন সমাবেশই সমাজ। ভাষা এ 
চিহৃগুলিরই শব্দ অনুবঙ্গ। স্যসু ভাষার ক্ষেত্রে গঠনবাদের VS | তিনি ভাষার স্বরূপ জানতে 
বা ভাষার ইতিহাস বুঝতে চাননি। তার কাছে মুখের ভাষাই গ্রাহ্য মনে হয়েছে। বিশেষ সমাজ 
এই তত্তৃকে স্যসুর সেমিয়াটিক্স অভিধা দিয়েছিলেন। অর্থাৎ ভাষাই সমাজ, ভাবাই মানুষ, 
ভাষার অভিজ্ঞানই সভ্যতার Se! 

এই শব্দগুলি তা হলে ভূগোলমিশ্রিত। অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষ শৈশব থেকে বড় হওয়ার সঙ্গে 
ভাইপো, মামার ভাগ্নে, মাসির বোনপো, ভাই বোনের ভাই এমনি অজস্র AIHA আকারে। 
তাকে চেনবার জন্য চিহ্ন দেওয়া হয় তার নাম! এমনি সে বিশেষ পাড়ার ছেলে, বিশেষ 
বাড়ির ছেলে (এমন কি বিশেষ সম্প্রদায়ের ছেলে)। এ পরিচয় তার মানুষের সঙ্গে মানুষের, 
অন্য মানুষের সৃষ্ট পরিচয়। কিন্তু তার ক্রমশ চেনাজানা চন্দ্ৰালোক, রৌদ্র, বিশেষ বিশেষ 
গাছ পালা, নদী এমনকি নদীতে নৌকা, আকাশে উড়াল পাখি তার সঙ্গে । তারা অবশ্য কথা 
বলে না, কিন্তু তারাও তার সঙ্গে যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে এই সৃষ্টির পিছনে আসল স্ৰষ্টা সে 
নিজে। তার শরীরের রূপাস্তরের মধ্য দিয়ে যেমন তার ব্যক্তিগত রমণী বাঞ্ছা, অন্যদিকে 
সমাজ কোনো রমণীকে তার স্ত্রী হিসাবে স্বীকৃতি দিলে ব্যক্তি ও সমাজ যেমন এক কেন্দ্রে 
মিলে যায় তেমনি ভাষা প্রকৃতিও সমাজ নিয়ে ব্যক্তি মানুষের বিকাশ । শব্দ চিহন্র ব্যাকরণগত 
ভাষা তার আপন শরীরে, নানা অঙ্গেরই প্রতিরূপ মাত্র। সেই অর্থে ভাষা, মন, দেহ, প্রকৃতি, 
আত্মীয় পরিজন, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ একই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ভেতরে এসে ATG | শুধু 
বহিরঙ্গের ধর্ম এবং শিক্ষা দীক্ষা বা প্রশাসনিক অবস্থানের খুঁটিনাটি তাকে মূল তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের 


কিলা কিলা। যেন আৰ্য ভাষাই সব চেয়ে গৌরবের, সব চেয়ে উন্নত। অবশ্য তারাতো আর 
নোয়াম চোমক্কি পড়েন fa চোমস্কি বলেন সব ভাষাই এক। কেননা এক এক দেশের এক 
এক ভৌগোলিক সামাজিক অর্থনৈতিক ইত্যাদি সম্পর্ককে প্রকাশ করার জন্যই তো ভাষা। 
কিন্ত অর্থ বদলও হয়। যেমন কোনো এক ইংরেজ নাবিক পুরনো দিনে এক আদি 
অস্্রেলীয়বাসীকে একটি আজব জীব দেখিয়ে প্রশ্ন করেছিল ইংরাজিতে জন্তটির নাম কি? 
উত্তরে আদিবাসীটি বলল তার নিজের ভাষায় “কি বলছ? ক্যাঙাক্ল +?’ ইংরেজ ভাবল পশুটির 
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নাম ক্যাডারু | এইভাবে কত শব্দই না এলোমেলো ভাবে সৃষ্টি হয় । আবার খুব উন্নত বোধ 
নিয়েও যে সব শব্দ জম্ম নেয় তাও চলে যায় অন্য ভাষায় । যেমন ইলেকট্ৰন, নিউট্ৰন ইত্যাদি 
ইত্যাদি ৷ চেয়ার টেবিল রেডিও টিভি তো রয়েছেই। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে এ ধরনের 
সব শব্দই আমাদের ভাষায় বাস্তব আধিপত্য ও উপনিবেশিকতা থেকে উদ্ভূত ৷ 
পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গীয় ভাষা উচ্চারণের যে তফাৎ রয়েছে তার জন্যে ভৌগোলিক 
অবস্থার বিশেষ ভূমিকা আছে। বাগডী (ব্যাপ্রতটী) অঞ্চল থেকে শুরু করে পুরুলিয়া পর্যন্ত 
শব্দ উচ্চারণের সুরের তফাৎ আছে। কিন্ত শব্দগুলিতে খুব তফাৎ পাওয়া যায় না। অথচ 
পূর্ববালায় ক কিলোমিটার অন্তর অস্তর খুব তফাৎ ধরা পড়ে । পূর্ববঙ্গের প্রায় প্ৰতিটি 
জেলাতে এক এক সময় গ্রাম জনপদগুলি নদী নালা খাল বিল দিয়ে তফাৎ থাকত । নাবাল 
চিত্রময় শব্দ গড়ে ওঠে। এ ভাবে পূর্ববঙ্গের ভাবার ভিতরে চিত্রময়তা বেশি, পশ্চিমবঙ্গের 
তুলনায়। ডঃ শহীদুল্লাহ্র মতে পশ্চিমবঙ্গে ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মের অতি প্রভাব। অপর দিকে পূর্ব 
ও উত্তরবঙ্গে ছিল নাথ ও বৌদ্ধ ধর্মের আধিপত্য ৷ পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ থেকে তখনও দূরেই 
ছিল। বৌদ্ধ যুগের কবি ভুসুকু একটি চর্যাগীতিতে বলেছিলেন, ‘বাজ-নাব পাড়ী পউ আঁ 
খালে বাহিত। অন্বয় বঙ্গাল দেশ লুড়িউ।” অর্থাৎ বজ্ৰযান রূপ নৌকা পদ্মার খালে বাইলাম। 
অদ্বয় রূপ বঙ্গালদেশে লুই জয় করলাম। এই দুটি পংক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে পদ্মানদীর 
ওপারেই ছিল বঙ্গালদেশ। ভুসুকু আর একটি পংক্তিতে বলেছিলেন বঙ্গাল নারীর টানে ভুসুকু 
বঙ্গালী হলেন। বোঝা যাচ্ছে মাতৃ প্রধান বঙ্গালীরা নদী মাতৃক দেশে বসবাস করতেন এবং 
সুন্দরী ডোমনিদের কাছেও নগরের বাইরে ব্ৰাহ্মণ ও বৌদ্ধ শ্রমণ গোপনে হাজির হতেন। 
অর্থাৎ দায়ভাগ হিন্দু সমাজ গড়ে ওঠার পেছনে ছিল এদেশে প্রকৃতির ও নারীর আহ্বান। 
এই সেদিন একটি পূর্ববঙ্গের গান শুনলাম, তাতে কবি লিখেছেন, ‘এ দেশে রমণীগুলো নদীর 
মতন, নদীও নারীর মতো কথা Sa পুরুষ নারীর স্বভাব ধর্ম নিয়ে কত লোককাহিনী না 
পূর্ববঙ্গে এখনো প্রচলিত রয়েছে, কতই না লোকগীতির গায়নরীতি এখনো সে দেশে চালু 
রয়েছে। ডঃ শহীদুল্লাহ্র মতে পূর্ববঙ্গে আর্য, মোগল, পাঠান, নানা পনিবেশিকদেরই 
বিরুদ্ধে লড়াই হয়েছিল। ডঃ শহীদুল্লাহ উল্লেখিত ভাষণে বলেছেন, “এই পূর্বাঞ্চলের ভীম, 
দিব্বোক, ঈসাখান, চাদ রায়, কেদার রায় প্ৰভৃতি বীরেরা সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারী র৷অ্ৰশক্তির 
বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। পূর্ববঙ্গে সাহসী সম্তানেরা শুধু আজ নয়, প্রাচীনকাল থেকেই 
সমুদ্যাত্রায় FSS | এরাই একদিন সুমাত্ৰা, জাভা, বালিদ্বীপ, কম্বোডিয়া এবং বোর্নিও পর্যন্ত 
সাগরে পাড়ি দিত। মহাকবি কালিদাস নৌবিদ্যায় দক্ষ বঙ্গবাসীর উল্লেখ করেছেন তার 
রঘুবংশে। কবি কঙ্কণ প্ৰাচীন এ্রতিহ্য অনুসরণ করেই ধনপতি সওদাগরের জাহাজের মাঝি 
মাল্লা দিগকে পূর্ববঙ্গবাসী বলে বর্ণনা করেছেন। দক্ষিশপূর্ব এশিয়ার এবং পূর্ব ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জের ধর্ম সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বাঙলার ছাপ রয়েছে। বাঙলার উপকথা এখনও 
সেখানে প্ৰচলিত আছে। বাঙলার রক্ত যে তাদের রক্তের সঙ্গে মেশেনি, তা কে বলতে 
পারে? জাভার বরবুদুরের স্থাপত্য উত্তর বঙ্গের পাহাড় পুরের মঠের স্থাপত্যের অনুকরণে 
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প্রাচীন রাঢ়, বরেন্দ্র এবং বঙ্গ নিয়েই আমাদের বাঙলাদেশ। রাড ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মকে অঁকিড়িয়ে 
ছিল। সেখানে শুর বংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। এই বংশের আদিশুর বাইরে থেকে ব্ৰাহ্মণ 
আমদানী করে হিন্দুত্বকে বাঁচিয়ে রাখেন। শূর বংশের পর সেন বংশ এই রাঢ় থেকেই রাজত্ব 
বিস্তার করেন। তাঁরাও গোড়া হিন্দু ছিলেন। বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথা চালিয়ে আদিশূরের 
ধারাকেই স্থায়ী করেন। তুর্কিদের বাঙলা বিজয়ের সূত্ৰপাত রাঢ় থেকে হলেও এখানে ইসলাম 
তেমন বিজয়ী হতে পারেনি। বরেন্দ্র ও বঙ্গ মুসলিম আক্রমণের প্রাক্কালে বৌদ্ধ বা TIA 
ছিল। তারা সনাতনপহীদের ছারা নির্যাতিত হচ্ছিল। এমন সময় আসে তুর্কিদের হামলা। 
তারা এই বিদেশীদের রক্ষাকর্তা মনে করে বোধহয় সাহায্য করেছিল এবং পরে সাম্যবাদী 
ইসলাম ধর্মের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। সে যুগে ছিল তুর্কিদের সাহায্য নিয়ে ব্ৰাহ্মণ্য 
ধয়ীদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপনিবেশবাদ থেকে আত্মরক্ষা । যেমন শূন্য পুরাণে বলা 
হয়েছিল, “ACM হৈলা জবন রূপি/মাথা এত কালটুপি/হাতে শোভে ব্ৰিকচ কামান। চাপি 
আ উত্তম হয়/ত্রিভুবনে লাগে ভয়/খোদায় বলিয়া এক নাম।” 

তারা সেদিন জয়ী হয়েছিলেন এবং বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্মের মোড়কের তলায় ভুসুকুর 
বঙ্গালীরা বাচতে চেয়েছিল। কিন্তু যারা মুসলিম হলেন নিরঞ্জনকে বদলে নিলেন তারা 
আল্লায় । তাদেরও জীবন শরিয়তি শাসনের উদ্যোগপর্বে আর সুখের রইল না। বরং সেনা 
শিবিরবাসী সেখ সৈয়দ পাঠান মোগলদের কাছে অকিঞ্চিৎকর বলেই পরিগণিত হল। 
একদিকে ধর্মের চাপ, মোল্লা মোলবীদের পাওনা গণ্ডার চাপ, হিন্দু উচ্চকোটির সঙ্গে 
তোলে আন্দোলন গড়ে তুলে। উৎপাদনের মূল উপায় ছিল জমি। সেই জমির অধিকার 
সাব্যস্ত করার আকর্ষণ তাদের সাম্প্ৰদায়িক রাজনীতির অনুবর্তী করে তোলে। এবার তুর্কদের 
মতো সহায়ক হল ইংরেজ শাসক | কেন না ইংরেজ শাসকদের কাছে বাঙালি বিপ্রববাদী 
মানেই ছিল পূর্ববঙ্গীয় মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দু যুবক। এমন-কি কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট 
কর্মীদের মধ্যেও ছিল তাদেরই প্রাধান্য । 

ইংরেজ এদেশ দখল করার পর ১৮১৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দশ হাজার পাউন্ড বা 
একলক্ষ টাকা TES করেছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনস্থ অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের SU | 
তখন প্রশ্ন উঠেছিল, দেশী সংস্কৃত আরবি ও বাঙলায় লেখাপড়া শেখানো বা তাদের পথ 
বিকল্প মাধ্যম নিয়ে | অনেকে ইংরাজিই চেয়েছিলেন। ১৮৩৩ সালে এ টাকার পরিমাণ বেড়ে 
যায় লক্ষ পাউন্ড বা দশলক্ষ টাকায়। ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে শিক্ষা সহায়কমণ্ডলী 
গড়েছিলেন, তাদের মধ্যে একদম সমান সমান সংখ্যক ছিলেন দুপক্ষই। আরবি, সংস্কৃতে 
বাঙলার প্রচলিত ভারতীয় শিক্ষণ-পাঠ্যসূচী অনুসারী এবং ইংরাজী সাহিত্য ভাবা শিক্ষা এ 
ভাষায় পশ্চিমী বিজ্ঞান দর্শন ইত্যাদি চর্চায় বিশ্বাসী বিশিষ্ট বিদ্বানেরা। ১৮৩৫ সালে মেকলে 
ভারতীয় ভাষা চর্চা সম্পূর্ণ বাতিল করে দেন। এবং লর্ড বেন্টিক্ষের মনোভাব অনুযায়ী এ 
লক্ষ পাউন্ড ইংরাজী ভাষা সাহিত্য এবং পশ্চিমী বিজ্ঞানী দর্শন চর্চায় ব্যয়িত হতে থাকে। 
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অবশ্য এর আগে রাজা রামমোহন রায় পশ্চিমী প্রথায় শিক্ষা প্রচলন করার জন্য সচেষ্ট 
হয়েছিলেন। বেশ্টিক্কের কাছে তেমন প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। হিন্দু কলেজ (১৮১৭) প্রতিষ্ঠার 
পেছনে রামমোহনের অ-দৃশ্য উপস্থিতি ছিল। এই নতুন শিক্ষার সুযোগ নিয়েছিলেন তৎকালীন 
ভূস্বামী, বেনিয়ান ও মুৎসুদ্দি সমাজ এবং নতুন বুদ্ধিজীবীরা । এঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন 
উচ্চবর্ণের হিন্দু। এরা সেই হিন্দু কলেজের রিচার্ডসন ও ডিরোজিওর ছাত্র এবং তারও আগে 
ভ্রামন্ডের স্কুলের ছাত্রদের উত্তরপুরুষ। এঁদের কাছে ভারত চর্চা ছিল সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষা 
মারফৎ এবং পশ্চিমী চর্চা নিছকই ইংরাজী মারফৎ। 

ফোর্ট উইলিয়মে ইংরেজ প্রশাসকদের যে বাঙলা শেখানো শুরু হল তা কিন্তু নিছকই 
সংস্কৃত শব্দমালা ভিত্তিক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন ইংরাজী বা সংস্কৃত থেকে অনুবাদ 
করেছেন তাও ছিল সংস্কৃত ভাষার অনুসারী । অথচ উইলিয়ম কেরী বাঙলা ভাষার যে 
উদাহরণ দিয়েছিলেন তা ছিল সম্পূর্ণ লোক মুখের ভাবাই। আবার ডঃ শহীদুল্লাহর কথায় 
আসি £ ‘সংস্কৃতের ধণ বাংলা ভাবার আপাদমস্তক এমন ভারাক্রান্ত করেছে যে সম্পর্কটা 
স্বীকার না করে অনেকে পারে না... তোমরা এ গাছটা দেখ এর গৌড় অপত্রংশ হবে তুম 
হেলো আ ওহি গচ্ছং দেখ্খহ, এর সংস্কৃত হচ্ছে যুয়ং অমুং FR পশ্যত।... বাংলার কোন 
শব্দই সংস্কৃত থেকে আসে নি। তবে বাংলার গোড়ায় যে আর্যভাষা তা কেউ অস্বীকার করতে 
পারে না।” এই ভাষার সঙ্গে মিশেছে আদি যুগের বুলি, মধ্যযুগের পার্শি, কিছু আরবি ও 
যৎসামান্য তুর্কি এবং পরবর্তী যুগে পর্তুগীজ ও ইংরেজী ৷ অন্য ভাষারও কিছু কিছু শব্দ আছে। 
কিন্ত এই সংস্কৃতমনা বাঙালির শিষ্ট ভাষা এবং বাঙালির চলিত ভাষার মধ্যে ব্যবধান 
দূরতিক্রম্য হয়ে পড়েছিল। 

যে ভাষা বাঙালির নয় সেই ভাবাই হয়ে উঠল বাঙালির লেখ্য ভাষা ও সাহিত্যভাবা। 
আঞ্চলিক ভাষার অভিধান খুললে দেখা যায় কি বিপুল পরিমাণ নিত্য ব্যবহৃত ভাষা রয়েছে 
গ্রামের গরীব গুর্বোদের, চাষাভুসোদের। বিশেষ ভাবে যাদের উদ্ভব পূর্ববঙ্গে। যেখানে হিন্দু 
ধর্মের প্রভাব ছিল বেশি, সে সব অঞ্চলে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত অনুসারী শব্দ আছে 
প্রচুর। পূর্ববঙ্গে ১৯৪৭ সালের পরে গুপনিবেশিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তুর্ক বা ইংরাজের 
মতো আর কোনো হাতিয়ার বাকি ছিল না। এবার পাক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এক মাত্র আশ্রয় 
ছিল ভাবাই, বাঙলা ভাষা | আমার তো মনে হয় আগামী ১০০ বছরে অপ্রয়োজনীয় সংস্কৃত 
শব্দ ঝাড়াই বাছাই করে, আঞ্চলিক শব্দ বাঙলা ভাষাকে পূর্ববঙ্গে অনেক শ্রীময়ী চিত্ররূপ ও 
রূপকমরী করবে। অন্যদিকে পশ্চিবঙ্গের ভাবায় সংস্কৃত ভিত্তিক হিন্দির চাপ আঞ্চলিক 
শব্দগুলিকে বাতিল কিংবা অকিঞ্চিৎকর করে দেবে । ফলে পশ্চিমবঙ্গের বাঙলা হবে সংস্কৃতের 
অপব্রংশ, হয়তো হিন্দি ঘেঁষা প্রত্যক্ষভাবে | এবং পূর্ববঙ্গের ভাষা হবে অনেকবেশি লোকভাবা- 
সমৃদ্ধ আমরা- যে বাঙলা বাঙলা করছি, আমাদের বোঝা দরকার, ও-বাগুলার বাঙলা ভাবা 
বাঙালি এক রাষ্ট্রের মূল জাতীয় ভাষা । আর আমাদের বাঙলা এক বহুজাতিক ও বহুভাষিক 
রাষ্ট্রের এক আঞ্চলিক অথচ জাতীয় ভাষা। একেবারে খাপে খাপে মিলিয়ে দেখা যায় না 
যদিও, বাঙলা ভাষার সঙ্গে তবু কিছু মিল পাওয়া যায় জার্মান ভাষার বাঙলার ব্যবহারিক 
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অঞ্চল বিচারে | যেমন জার্মান ভাষা রয়েছে অস্তিয়ায়, জার্মানী ও সুইজারল্যান্ডের একাধিক 
ক্যান্টনে। এবং সব অঞ্চলের জার্মামীরা নিজেদের আঞ্চলিক স্বাতস্ত্র ভাষাগত ভাবে মেনে 
নিয়েও এক ধরনের ভাষার পবিত্ৰতা রক্ষা করে। অন্যদিকে রয়েছে ইংরেজ ও মার্কিনীরা। 
মার্কিমীদের ভিত্তি ভাষা ইংরেজী হলেও উভয়ের শব্দ গৌরব আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ইংরেজীভাষা 
নিউজিল্যান্ড, দঃ আফ্ৰিকা-- তাছাড়া নিজস্ব ইংরাজী আছে ওয়েষ্টইণ্ডিজ, ভারত, পাকিস্তান, 
শ্রীলঙ্কা, কৃষ্ণ আফ্রিকার একাধিক দেশে, সম্প্রতি সংবাদ প্রকৌশলের দাক্ষিণ্যে (1. 7.) এইসব 
ইংরাজীর একধরণের সাধারণিকরণ ঘটেছে । আমরা কি আশা করব, বাংলাদেশ, পশ্চিম- 
বঙ্গ, ত্রিপুরা, আসামের বরাক উপত্যকা, পূর্ববিহার ও পূর্ব উডিষ্যার বাঙালির বাঙলা ভাষা 
অধ্যুষিত অঞ্চল এবং ভারত সহ নানা দেশের বঙ্গভাষা ভাষীদের যে সংখ্যা ২৫/২৬ কোটি 
তাদের নিয়ে কি কোনো ভাষা সামঞ্জস্যের আন্দোলন হতে পারে? সেটি হলেই বঙ্গভাষা- 
ভাষীদের একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক সেতুবন্ধ গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই 
কোনো ব্যবসায়ী সংবাদ প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিক বাঙলাভাবাকে ব্যবহার করে গোষ্ঠী আধিপত্যের 
ব্যাপার যেন না করে তোলে । আমার তো মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা যখন 
অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে এবং অন্যান্য অঞ্চলেও তেমনি ঘটবে, তা হলে মর্যাদা নিয়ে 
বঙ্গ ভাষাভাষীরা প্রতিকূলতাকে উচ্ছেদ করে বাঙালির একমাত্র জাতীয় ভাষা বিধৃত রাষ্ট্র 
বাংলাদেশের সঙ্গে সত্যিকারের মিত্র সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে। বাংলাদেশকেও হতে হবে 
অর্থনীতিতে সমৃদ্ধ শিক্ষিত বিদ্ধ সংস্কৃতিমনা ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক | বাঙলার সাংস্কৃতিক 
FISTS জল ও সার দেবার তো বেশি দায়িত্ব তারই । হঠাৎ হঠাৎ সঙ্গীর্ণ সাম্প্রদায়িক দুবুদ্ধি 
ও দুন্ধৃতির উদ্ভব এ প্রক্রিয়াকে পথভ্রষ্ট করতে বাধ্য । 

শুধু ভাবাভাবা করে কাতর হলেই তো চলবে না। পেটে ভাত চাই, পরনে কাপড় চাই, 
মাথার ওপর ছাদ চাই, ইস্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় চাই, নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা ও 
সামাজিক সমতা চাই, ধর্ম উদ্যাপনের স্বাধীনতা, সভা সমিতি সাহিত্য সংস্কৃতির স্বাধীনতা 
জরুরি | এসব যদি না অর্জন করতে পারি ভাষা দিয়ে কি হবে? ভাষার স্বাধিকারের জন্যই 
এসব প্ৰয়োজন ৷ তবু মায়ের মুখের ভাষা তো ভোলা যায় না, যাবেও না। আজীবন স্মৃতিময় 
হয়ে তাড়া করে ফিরবে, তা যদি বিদেশে বিতূঁয়ে অর্থ উপার্জন করতে গিয়ে জীবনটা মাটি 
হয়েও YA | আমরাতো চাই স্বদেশী ভাষায় কথা বলব, অপ্রবাসী অঞ্চণী থাকব এবং শতশত 
বছরের অৰ্জিত স্মৃতি সামর্থ উত্তর পুরুষদের হাতে দিয়ে যাব। অপ্রবাসী না, সব ঠাই মোর 
ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া। নিজের পরিচয় নিজের কাছেও সম্মানিত না হলে, 
অপরে সম্মান করবে কেন? শ্রীমণ্ডিত পার্থিব সম্পদে ধনী বাঙালিই বিশ্ব সংস্কৃতিতে মৰ্যাদা 
পাবে। এবং সেটাই খুবই জরুরি। রবীন্দ্রনাথই তো উচ্চারণ করেছিলেন ‘যত্ৰ বিশ্ব ভবেৎ 
একনীড়ম।”” বিশ্বভারতীর সৃজনে আবার সংস্কৃত বলে ফেললাম। স্বভাব যায় না মলে। 0 


শ্ৰতিলিখন £ মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ড 
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ভাষার বিবিধ মাত্রা ই জাতি, সত্তা ও প্রগতি 
এষা দে 


জাতিসপ্ভবোধ বিকাশের অনেকগুলি মডেল বা ছাঁচ আছে। পশ্চিম ইয়োরোপে 
নব জাগরণের পর স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধীরে ধীরে জাতীয়তা গড়ে উঠেছে। এখানে তৃণমূল 
স্তর থেকে উচ্চতম শাসক শ্রেণী পর্যন্ত এক ভাষা ব্যবহারে সামাজিক অর্থনৈতিক ভেদ সত্ত্বেও 
একাত্মতা উপলব্ধি যার ভিত্তি মানবতাবাদ, সাক্ষরতার প্রসার, মাতৃভাষায় বড় সংখ্যায় বিভিন্ন 
ধরনের পাঠকের কাছে সংবাদপত্র ও গল্প উপন্যাস পৌঁছে যাওয়া। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 
শক্তিশালী প্রশাসন, রাজনৈতিক সংহতি, বিজ্ঞানভিত্তিক ধনতাস্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম। জাতিরাস্্রগুলি 
যখন দুটি আমেরিকায় সাম্ৰাজ্য বিস্তার করল, তখন আর ধ্রুপদী ভাষা রাজভাষা হ'ল না, 
হ'ল ভিন্ন ভিন্ন বিজয়ী জাতির মাতৃভাষা, ইংরেজি, ফরাসি, স্পেনীয় পর্তৃগীজ। যেখানে 
যেখানে তারা স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন অর্থাৎ বসবাসকারী উপনিবেশে (সেট্লার কলোনি) 
নি। বরং অর্থনৈতিক রাজনৈতিক স্বার্থ স্বতন্ত্র সক্জলাভে উদ্ধুদ্ধ করেছে। দক্ষিণ আমেরিকায় 
গুপনিবেশিক সামস্ততাস্ত্রিক বিভাজনই নব্য জাতি সম্তাবোধের নিয়ন্ত্রক । এটি দ্বিতীয় মডেল। 
পূর্ব ইয়োরোপে ও রাশিয়ায় নবজাগরণ হয় নি। সেখানে তৃতীয় একটি ছ্যচ। ৷ বহুভাষী রাষ্ট্রীয় 
সংগঠনে সরকারি ভাবা একটি। জারের সাম্রাজ্যের রাশিয়ার বিভিন্ন ভাবা ভাষী অঙ্গরাজ্যগ্ুলিকে 
রুশভাষা ও রুশ সংস্কৃতি গ্রহণে বাধ্য করা হত। এই প্রক্রিয়ার নাম ছিল রুশকরণ। অর্থাৎ 
রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত জাতি গঠন। ওপর থেকে সুপরিকল্পিত ভাবে ভিন্ন সত্তা বিনষ্ট করে এক 
জাতিবোধ তলার চারিয়ে দেওয়া। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব অনেকাংশে এই রুশকরণের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ । বিপ্লবোত্তর সোভিয়েট ইউনিয়নের অঙ্গ রাজ্যগ্ুলিতে স্ব স্ব ভাবার মর্যাদা 
বজায় রাখল। 
আমাদের পণ্ডিতদের মতে ভারতের জাতীয়তাবাদে এই সব ছাঁচই অল্প বিস্তর কাজ 
করেছে। এই মতটি গ্রহণ না করার কারণ নেই। বাঙালি যেখানেই গেছে যথাসম্ভব ভাবা 
বজায় রাখতে চেষ্টা WATE! যদিও মুদ্রনোত্তর যুগেই প্রবাসে বঙ্গভাষা ও বাঙালি জাতিসত্তা 
বজায়ের পথ সুগম হয়েছে। যেখানেই কিছু বাঙালি, সেখানেই বাঙলা শিক্ষা, বাঙলা চর্চা, 
আচরণে মানসিকতায় বেশি আধুনিক হয়ে স্বাতস্ত বজায় রাখতে চেয়েছে। দ্বিতীয়ত মাতৃভাষা 
চৰ্চাই একটি রাজনৈতিক কাজ, পরোক্ষ প্রতিবাদ | শাসকের ভাষা ও প্রভাব থেকে ইচ্ছেমতো 
গ্রহণ ও বৰ্জন করে নিজস্ব ব্যাপ্তি নির্মাণ । এই ব্যাপ্তি বিদেশি শাসকের সঙ্গে তার পার্থক্যের 
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সূচক। আবার ইংরেজ শাসকের কাছে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রভৃতি দাবির ভাষা স্বভাবতই 
ইংরেজি এবং দাবিগুলিও এনলাইটেনমেন্টের ফসলের সঙ্গে পরিচয়ের ফল। আজ তথাকথিত 
তাকে তুলোধোনা করছেন। কিন্তু রামমোহনই গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা (Petitions against 
the Press regulation 1823) এবং রাজস্ব প্রণালীর দোষক্রটি নিয়ে প্রজাদের পক্ষ 
থেকে প্রথম প্রতিবাদের স্বর শাসকদের কাছে পৌঁছান (Exposition of the Practical 
operation of the Judicial and Revenue systems of India. ]832)। 
অতএব ইংরেজিও হ'ল সাম্রাজ্য বিরোধিতা এবং জাতীয়তাবাদের অন্ত্। শুধু তাই নয় ইণ্ডিয়া’ 
নামক সম্মিলিত অলীক সম্সটির ইংরেজিতেই স্থিতি। বাঙালি তামিল মারাঠি পাঞ্জাবির 
যোগাযোগের মাধ্যম ইংরেজি । অর্থাৎ লিংক ল্যাংগুয়েজ হিসেবে ইংরেজি বিভিন্ন ভাষাভাষীর 
মধ্যে এক্যবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। তাই যাঁরা স্বদেশী থেকে স্বাধীন ব্যবসায়ে 
কলঙ্ক আছে। অতএব কংগ্রেস এবং বামপন্থী উভয় সম্তাবলম্বীদের সহযোগিতায় সোভিয়েট 
ইউনিয়নের আদর্শে হিন্দি হ'ল ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ভাষা অফিসিয়েল লাগুয়েজ অফ 
ইণ্ডিয়া) যার হিন্দি অনুবাদ “রাষ্ট্রভাষা” এবং যার আবার অত্যাশ্চর্য ইংরেজি রূপাক্তর “ন্যাশনাল 
ল্যাংগুয়েজ’, যদিও একই সংবিধানে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য ভাষাগুলিই “জাতীয়” বা ন্যাশনাল। 
হিন্দির সংবিধান নির্ধারিত কর্ম ক্ষেত্রেই অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্মেই শুধু যদি তার 
ব্যবহার সীমিত থাকত তাহলে হয়তো পরিস্থিতি আজকের মতো HSS না। কিন্তু প্রতিনিয়ত 
সরকারি কাজের বাইরে তার প্রসারের বিরাট কর্মকাণ্ড চলছে___ অ-হিন্দি ভাষীদের হিন্দি 
শিখলে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগশুলিতে আগাম বেতনবৃদ্ধি, অ-হিন্দি ভাষীর দ্বারা হিন্দিতে 
সাহিত্যসৃষ্টির বিশেষ চেষ্টা, বহু পুরস্কার প্রদানে নানা ভাষাভাষী লেখক হিন্দিতে ভাষণ দিয়ে 
পুরস্কার নিতে বাধ্য, জ্ঞানপীঠ ইত্যাদি সর্বভারতীয় পুরস্কারে সম্মানিত বিভিন্ন ভাষার পুস্তক 
দেবনাগরি হরফে ছাপা ইত্যাদি। সবচেয়ে মারাত্মক সরকারি সমর্থনে ভারতীয় ধনতস্ত্রের হিন্দি 
মাধ্যমে পণ্যের বিজ্ঞাপন, বৈদ্যুতিক মাধ্যমে প্রাধান্য । পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু জাতীয়তাবাদ এবং 
বাম মতবাদ দুইই ধনী দরিদ্র মধ্যবিভ্তকে কমবেশি প্রভাবিত করেছে, যেহেতু দেশজ বাঙালি 
শিল্পায়ন, প্রতিকূল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বিশ্বব্যাপী মন্দা ও মহাযুদ্ধ, দেশভাগের অৰ্থনৈতিক 
বিপর্যয়ের মিলিত চাপে প্রায় অঙ্কুরেই বিনষ্ট, অতএব ভারতের ধনতস্ত্রে বাঙলার উপস্থিতি 
দিন দিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে প্রায় অদৃশ্য | আজ শিশুদের মেগামুভি ভারতীয় ভাষায় 
ডাব করা হলে হিন্দি তামিল তেলেগুতে হয়, বাঙলার হয় না। অথচ বঙ্গভাষীর সংখ্যা তামিল 
বা তেলগুভাবীর চেয়ে বেশি (১৯৯১-এর জনগণনা অনুসারে)। তামিল চ্চানেলগুলির সমস্ত 
ভারতে রমরমা, কারণ তামিল জ্ঞাতিসম্রাবোধ তাদের কোনও রাজনৈতিক দল অলীক 
সর্বভারতীয়ত্বর কাছে সমর্পণ করেন নি। 

বাঙলোর রাজনীতির অস্থচ্ছ অবস্থান, দূরদৃষ্টির অভাব এবং এক ধরনের পলায়নী 
মনোবৃত্তির সবচেয়ে বড় প্রকাশ সর্বদা অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানোর প্রবণতা । এই “অন্য” 
হচ্ছেন প্রায়শ পূৰ্বজগণ ৷ বাঙলার উনিশ শতকী নবজাগরণ অসম্পূর্ণ বা খণ্ডিত এবং তার 


একুশ শতাব্দী ৩১ 


জন্য দায়ী নাকি হিন্দু উচ্চবৰ্ণ প্রথম কথা নবজাগরণ বা রেনের্সাস মানব ইতিহাসে একটি 
বিশেষ কাল পর্ব যেটি সংগঠিত হয়েছে একটি বিশেষ ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে । যখন তখন 
যেখানে সেখানে নবজাগরণ হয় না। তার পেছনে বিজ্ঞান কারিগরি বিদ্যা এতিহাসিক 
ঘটনার যে ভূমিকা তার পুনরাবৃত্তি উনিশ শতকে সুদূর ভারতের পূর্বদেশে ঘটতে পারে AT 
বড় জোর কিছু কিছু সাদৃশ্য মেলে। শুধু ভাষার বিষয়েই দেখা যায়, ষোড়শ শতাব্দীতে পশ্চিম 
ইয়োরোপে অন্য ভাষার অনুপ্রবেশ শক্ত বলেই মাতৃভাষার বিকাশ হয়েছে। কিন্তু ভারতে 
যেখানে বাম্পচালিত ইঞ্জিন, রেলওয়ে, ডাক ও তার এবং কিছুদিনের মধ্যে বৈদ্যুতিক মাধ্যম 
এসে গেল সেখানে দীর্ঘ চারশ বছর ধরে মাতৃভাষার একচ্ছত্র রাজত্ব তো দূরের কথা 
জনসাধারণের জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চারিয়ে যাওয়ারও সুযোগ মিলল না। শুধু তাই নয়, 
নবজাগরণে লিখিত ভাবার মুদ্রিত রূপের প্রাধান্য । যারা লিপি নির্মাণে এ পর্যন্ত ব্যর্থ বা লিপি 
থাকলেও ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত তারা কি জাগরিত হওয়ার পর্মায়ে ছিল? তাদের সংখ্যা কিছু 
কম নয়। হিন্দু সমাজ সর্বত্রই জাতিভেছু প্রথার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং নিঃসন্দেহে নিম্ববর্গীয়দের 
প্রতি নিষ্ঠুর। কিন্তু বাঙলায় কোনওদিনই উচ্চবর্ণের আধিপত্য ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের 
চেয়ে কম ছাড়া বেশি ছিল না। তামিলনাড়ু বা মহারাষ্ট্রে হিন্দু সমাজের স্তর বিন্যস্ত কঠোরতা 
বাঙলার চেয়ে ঢের বেশি এবং সেখানে আজ অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক পরিস্থিতি, ভাষার 
সম্মাননা, ভূমিজ শিল্পপতির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে অনেক ইতিবাচক । যে 
মারাঠিরা ইতিহাসে কখনো ব্যবসায়ী জাতি ছিল না, আজ তাদের মধ্যে প্রথম সারির 
শিল্পপতি । তামিল কথা চিত্রের বাজার এখন আত্তর্জাতিক জাপান পর্যস্ত প্রসারিত । বাঙলার 
উনিশ শতকের হংরেজি শিক্ষার তথাকথিত নবজ্জাগরণ শুধু উচ্চবর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল 
না। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি যারা করেছিলেন তাদের মধ্যে ব্ৰাহ্মণ কায়স্থ ছাড়া অন্য বর্ণের 
মানুষও ছিলেন। তাছাড়া শত শত বছর ধরে বৈষ্ণব ধর্মের জোয়ারে বহু ব্রাত্য প্রান্তিক 
নিঙ্নবগীয় মানুষ ভাষা লাভ করেছেন। পৃথিবীতে যেখানে যেখানে রেনেসীস বা নবজাগরণ 
হয়েছে কোথাও সমাজের সর্বস্তর সমান ভাবে আলোকিত হয়ে উঠেছে এমন প্রমাণ নেই। 
এমন কি নবজাগরণের মাতৃভূমি খোদ ইটালিতেও লিখিত ভাষার সংস্কৃতিতে সকলের সমান 
অধিকার জন্মায়নি। সেখানেও শ্রেষ্ঠত্ব মননের, শিক্ষিত সংস্কৃতিবান শ্রেণীর প্রাধান্য, ভদ্রলোক 
ও ছোটলোকের বৈষম্য সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত! কায়িক শ্রমের এমনই অনাদর ছিল যে 
ইয়োরোপীয় নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা মাইকেল এঞ্জেলো ভাস্কৰ্য জীবিকা হিসেবে 
গ্রহণ করায় তার পরিবারে প্রচণ্ড আপত্তি ছিল। কারণ সেটি তার পিতার কলমপেষা 
হিসেবরক্ষক এবং জমিভিস্তিক “ভদ্রলোক” শ্রেণী থেকে সামাজিক HTS 1 এমন কি লেওনার্দো 
দা ভিঞ্ চিত্রকর ছিলেন অর্থাৎ রঙতুলিতে কাজ করতেন বলে প্রথম প্রথম পাথর কাটা 
শ্রমিক মাইকেল এঞ্জেলোকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতেন। অর্থাৎ শ্রেণীভেদ সৰ্বত্ৰ। 
আধুনিকতার ভিত্তি সর্বসাধারণের মাতৃভাষার শিক্ষার সুয়োগ, জীবনের সর্বক্ষেত্রে সে ভাষার 
অগ্রগতির প্রেরণায় অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্ভব করে তোলে | 

ইংরেজ শাসনেই প্রথম শিক্ষা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হ’ল। ভারতের প্রথম বাস্তববাদী 
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উপন্যাস লাল বিহারী দে-র “গোবিন্দ সামত্ত’, দ্য বেঙ্গল পেজেন্ট লাইফ’ ৫১৮৭৪, ১৮৭৮) 
SCRA নায়ক গোবিন্দ সাধারণ অনুন্নত বর্ণের চাবী। কিন্তু বালক অবস্থায় গ্রামের মানুষের ছারা 
পরিচালিত পাঠশালায় বাঙলা ইংরেজি শিখেছে। হিন্দু আমলে কোনও নিম্ববর্গের মানুষ 
আশ্বেদকর হতে পারতেন না। মুসলমান শাসনে বড় জোর ধর্ম বদলে হতেন আরেকটি কালা 
পাহাড় | তাতে নিম্গ বর্গের স্বজাতিদের অবস্থানে কোনও বৈপ্লবিক পরিবর্তন হত না। 

বাঙলায় তারাই পিছিয়ে রইল যাদের কাছে বাঙলা শিক্ষা পোছাল না। গুপনিবেশিক 
সাম্রাজ্যে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। থাকলেও 
হয়তো তার সুবিধে সবাই গ্রহণ করত না। যেমন ওড়িশায় যখন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হল 
তখন ছাপা বই পড়লে জাত যায় এই বিশ্বাসে ওড়িয়ারা তার সুযোগ গ্রহণ করতে আগ্রহী 
হলেন না। স্থানীয় বাঙালিরা এগিয়ে গেলেন। শিক্ষার ery, বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষার 
ব্যবহারিক লাভ বহু মানুষের কাছে সহজে বোধগম্য ছিল না। উনবিংশ শতকে বাঙলার 
চাষীরা সকলে ছেলেদের স্কুলে পাঠিয়ে ‘বাবু’ করে তোলা স্বভাবত সমীচীন মনে করেনি। 
চীনে সত্তরের দশকেও একই মনোভাব দেখা যায়। পুরুষানুক্রমিক জীবিকায় চিরাচরিত 
পদ্ধতিতে জীবন ধারণে কষ্ট হলেও অভ্যাস ত্যাগে অসমর্থ এখনো বহু মানুষ । বাঙলার 
তাতীরা বস্ত্র উৎপাদনে আধুনিকীকরণে সমর্থ, আজ তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বাঙলার তাত AAA 
বিরাট বাজার। অথচ অসমের তাতীরা সেই পুরাতন পদ্ধতি এবং সীমিত বাজার নিয়ে 
দুরবস্থায় দিন কাটান। সব দেশেই বিশাল জনসংখ্যা কায়িক শ্রমজীবী । লিখিত ভাবার সঙ্গে 
তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। কিন্তু গত কয়েকশ বছর ধরে পৃথিবীর বহু দেশে উচ্চনীচ. 
সাক্ষর নিরক্ষর সকলেই এক মাতৃভাষার বন্ধনে আবন্ধ। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে শেক্সপিয়ারের 
নাটক দেখতে একেবারে সাধারণ শ্রমজীবী থেকে শুরু করে অভিজাত শ্রেণী এমন কি 
রাষ্ট্রপ্রধান উপস্থিত থেকেছেন। অর্থাৎ শ্রেণী ভেদের Bard মাতৃভাষা । 

ইংলন্ড এবং ফ্রান্সের প্রভাবে আমাদের মাতৃভাষা সম্বন্ধে গরিয়সী ধারণা গড়ে উঠেছে। 
বিশেষ করে বাঙালি হিন্দু মানসে । আমরা খেয়াল করি নি ভাষা এবং জাতিসত্তা একেবারে 
সম্পূর্ণরূপে অঙ্গাঙ্গী নয়। ইটালির মানুষ এক ভাষাভাষী, তবু তাদের এক জাতি হতে বহু 
শত বছর লেগেছে। জার্মান ভাষীরা জার্মানি ও অস্ট্রিয়া দুটি রাষ্ট্রেই শুধু বিভক্ত নন, ছড়িয়ে 
আছেন মধ্য ইয়োরোপের বহু দেশে । হিটলারের সব জার্মানদের জন্য বিস্তৃত বাসভূমি দাবি 
€(লেবেলব্রম) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ। মাতৃভাষার ক্ষমতা অনেকটা বিজ্ঞানের মতো, 
শুভ অশুভ দুটি দিকই আছে। ইয়োরোপে স্রীষ্টধর্মের এক প্রেক্ষাপটে ভাবার অনৈক্য জাতিসত্জর 
প্রধান উপকরণ হয়েছে কিন্তু সর্বত্র সমানভাবে নয়। আরব দুনিয়ায় সকলের ভাষা ও ধৰ্ম 
এক কিন্তু রাষ্ট্র ভিন্ন ভিন্ন। দক্ষিণ আমেরিকার গুপনিবেশিক বিভাজন অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় 
বিভাজন। আরও বড় কথা মাতৃভাষা ব্যবহার করলেই আপনি আপনি প্রগতি সর্বক্ষেত্রে হয় 
নি। মধ্য প্রাচ্য মাতৃভাষা ব্যবহার করা সত্ত্বেও আধুনিকীকরণে পশ্চিমের বিদ্যার উপর 
নির্ভরশীল। আমেরিকা মহাদেশে তো ‘মাতৃভাষা’ বিজেতাদেরই মাধ্যম। দেশীয় হয় উৎখাত 
নয় এমনই অধঃপতিত যে ভাষাহীন। একমাত্র মাধ্যম বিজেতাদের ভাষা । এখানে অগ্রগতি, 
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জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার, রাজনৈতিক চেতনা নির্ভর করে বিজেতাদের বংশধরদের ওপর । 
অর্থাৎ মাতৃভাষায় জাতিসত্তা বোধ, প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ও বিবর্তনের পারস্পরিক সম্পর্ক জটিল। 
এক ভাষাভাষী মানবগোষ্ঠী এক জাতি বা নেশান হলে এবং মাতৃভাষার নাম রাষ্ট্রভাষা দিয়ে 
দিলেই রাতারাতি আদিম কৌম বা মধ্যযুগীয় জনগোষ্ঠী আধুনিক স্বনির্ভর হয়ে ওঠে না, 
অবসান হয় না অবিচার অক্ষমতা ও অসাম্যের যদি না ভাবার সঙ্গে সেই মানবগোষ্ঠীর 
ক্রমবিবর্তন সম্পৃক্ত হয়। 

বাঙলা ভাষার সম্মান প্রতিষ্ঠা বা প্রসারের প্রশ্নে উপরোক্ত শর্তগুলি মনে রাখা দরকার ৷ 
মাতৃভাষা সংক্রান্ত আলোচনায় প্ৰায়ই দূরকম ভাবাবেগের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এক, 
বিভাজন কৃত্রিম, কারণ রাজনৈতিক। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ নজরুল প্রীতিতে অর্থাৎ সাহিত্য 
সংস্কৃতিতে আমরা অভিন্ন, অতএব জাতিসত্তা অভিন্ন। দুই, এই রাজনৈতিক বিভাজনেই 
আমরা অর্থাৎ বাঙালিরা দুর্বল হয়ে পড়েছি, ভারতে আর আগের মতো পাত্তা পাই না 
আমাদের ভাষাগত সম্মান আর নেই। 

প্রথম ধারণাটির সংশয়জনক ভিত্তি অনেকেরই জানা । পশ্চিম ইয়োরোপের ঢং-এ এক 
ভাষা এক জাতি সর্বজনীন জাতি নির্মাণের ফর্মুলা নয়, সেখানেও সর্বত্র এক ভাষা এক জাতি 
প্রযোজ্য হয় নি। তাহলে প্রশ্ন ওঠে এক জাতি কারা? এর উত্তর একটাই, যারা নিজেদের 
এক মনে করে। পূর্ববঙ্গের মানুষ যে ভাবাই বলুন না কেন তারা নিজেদের ভিন্ন ভেবেছেন, 
আমরাও ভেবেছি। অতএব আমরা ভিন্ন। রাজনৈতিক বিভাজনই আসল বিভাজন, কারণ 
পাসপোর্ট বা রাষ্ট্রীয় সত্তাই পরিচয়, জীবিকা অর্জনে স্বার্থরক্ষার নিয়ামক। জীবনে রাজনীতি 
ও অর্থনীতির ভূমিকা সংস্কৃতির চেয়ে ঢের বেশি তা পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশ গঠনেই 
প্রমাণিত। 

দ্বিতীয় ধারণাটি বাঙালির পলায়নী মনোভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভারতের বিশাল অ- 
বাঙালি জনসাধারণের মানসে বাঙলা ভাগের সঙ্গে বাঙালি পরিচয়ের কোনও সম্পর্কই নেই। 
সমগ্র উপমহাদেশে গত কয়েকশ বছর ধরে বাঙালি মানে বাঙালি হিন্দু, কারণ মুসলমানেরা 
কোথাও তাদের ভাবিক পরিচয়কে প্রাধান্য দেন নি। স্বাধীন বাংলাদেশ মাতৃভাষাকে রাজনৈতিক 
হাতিয়ার করে তোলার পরেও উত্তরপূর্ব ভারতের বুদ্ধিজীবীদের লেখায় ‘বেঙ্গলি’ বা ‘বাঙালি’ 
মানে বঙ্গভাবী হিন্দু এবং “মুসলমান” বলতে বোঝায় বঙ্গভাবী মুসলমান । আমাদের উদার 
বুদ্ধিজীবী এবং বামপন্থীরা অত্যত্ত ক্ষুব্ধ হবেন কিন্তু তাদের জানা নেই বাঙালি না মুসলমান 
এই ভয়ঙ্কর ‘হিন্দুত্ববাদী’ প্রশ্নটি বাঙালি হিন্দুর একার নয়। ভারতে সর্বত্র ভাষিক পরিচয় শুধু 
জটিলতর হয়েছে। মুসলমানদের অপরত্ববোধ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের 
বুদ্ধিজীবীরা বিস্তারিত তথ্যসমৃদ্ধ নিরপেক্ষ অনুসন্ধানে দেখিয়েছেন ভারতীয় মুসলমানদের 
দ্বিধাবিভক্ত অস্তিত্বের নানা দিক যার ফলে মাতৃভাষার প্রতি তাদের বিরুদ্ধতাও বহু সময়ে 
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সোচ্চার। অনেকেরই মনে হতে পারে এসবই পুরনো কাসুন্দি। তবু সত্যের খাতিরে উল্লেখ 
প্রয়োজন কারণ এই অতীত বিস্মৃতির জন্যই আমাদের দেশভাগ নিয়ে আবেগ আর বিলাপ। 

শুধু বাঙলায় নয়, মুসলমানদের মাতৃভাষা, আত্মপরিচয় সম্বন্ধে সংশয় বহু রাজ্যে, সম্ভবত 
FET | তার ফলে সুপরিকল্পিত ভাবে অনেক ভাষার ইসলামিকরণের প্রয়াস হয়েছে। বাঙলা, 
এঁতিহাসিক ধারাবাহিকতা ও চরিত্রনাশের চেষ্টা চলেছে যার গুরুত্ব দেবালয় বা ধৰ্মস্থান 
ধ্বংসের চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। এর মধ্যে ওড়িয়া ভাষার বিকৃতিকরণ সবচেয়ে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ 
বাঙলা ও অসমে গত দুশ বছরে মুসলমানদের অসাধারণ হারে সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে যার 
প্রতিফলন হয়তো ভাষার ইসলামিকরণের দুশ্েষ্টা। কিন্তু ওডিশায় ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের 
সংখ্যা আনুপাতিক হারে বাড়ে নি। তারা নেহাৎই সংখ্যালঘু । তবু শাসনত্ত্রে ফারসি 
আধিপত্যের ফলে ওড়িয়া এমন একটি জগাবিচুডি ভাষায় পরিণত হয়েছিল যে তার অস্তিত্ব 
প্রায় বিলুপ্ত হতে এসেছিল । বিদ্যাসাগর প্রমুখ পণ্ডিতদের নেতৃত্বে বাঙলা ভাষা উদ্ধারকে যারা 
নব্য হিন্দুত্ব বলে প্রচার করেন তারা কি ওড়িয়া ভাষার খবর রাখেন? আধুনিক ওড়িয়া গদ্যের 
জনক যিনি ব্ৰাহ্মণ কায়স্থ নন, সেই ফকীর মোহন সেনাপতির বিখ্যাত ae “ছ মান আট 
গুষ্ঠ” তে মুসলমান দারোগার রিপোর্টে এই পতিত ওড়িয়ার একটি তীব্র শ্রেষাত্মক দৃষ্টান্ত 
পাওয়া যায়। ‘আত্মজীবন চরিত'-এ ফকীরমোহন দেখিয়েছেন ওড়িয়া গদ্যসৃষ্টির প্রধান 
অন্তরায় ছিল ইসলামিকরণ, আরবি-ফারসির প্রাধান্য । তার সুচিত্তিত মতে অস্তঃপুরের মা 
লক্ষ্মীদের কৃপায় ওড়িয়া ভাষা রক্ষা পেয়েছে। মোগল সাম্রাজ্মের একেবারে প্ৰাত্তীয় রাজ্যে 
যদি দেশীয় ভাষার ওপর এমন হামলা চলে তাহলে মুসলমান শাসনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্ৰ 
বাঙলায় ইসলামিকরণের দাপট এবং একই সঙ্গে মাতৃভাষা ও জাতি সম্বন্ধে ছিধা ও সংশয় 
বহুগুণ বেশি হওয়ারই কথা ৷ ভারতে সর্বত্রই মুসলমানদের প্ৰতিপত্তিশালী অংশ বহুকাল ধরে 
ভিন্নতা বজায় রাখায় কেউই অসমীয়া বাঙালি ওড়িয়া পঞ্জাবি তামিল তেলেগু হিসেবে 
ভারতে পরিচিত হন নি। 

বাঙলায় তার সঙ্গে একটি বাড়তি বৈশিষ্ট্য । পূর্ববাঙলায় আর্ধশাসন পশ্চিমবঙ্গের চেয়েও 
ক্ষীণ, মাটি আরও নতুন, নিম্নবগীয়ের সংখ্যা বিশাল এবং তারা বেশির ভাগই ছিলেন বৌদ্ধ । 
dak হলেন ধর্মত্যাগী নব্য মুসলমান । ভাষাচর্চা, ভাষার পরিধি এঁদের কায়িক কেন্দ্রিক 
জীবনে অতি সীমিত। কাজেই বাঙলা ভাষায় পারদর্শিতার আদৰ্শই কখনো ঠাই পায় নি। বঙ্গ 
ভাষার বিকাশে অগ্রণী পশ্চিমবঙ্গ, সাহিত্যেও। বিংশ শতকে তিরিশের দশকে জীবনানন্দ, 
বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক কবিরা যে প্রচণ্ড বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন 
হ’ন তার মূলে ছিল অনেকখানি নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মতে বঙ্গ সাহিত্যের পশ্চিমবঙ্গীয় 
অঙ্গনে ‘বাঙাল’ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা তাদের তুলনামূলক 
অনগ্রসরতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। উনিশ শতকের সামাজিক চিত্রণে কলকাতায় 
“বাঙাল'-দের. প্রতি তাচ্ছিল্যসৃচক মনোভাবের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই পূর্বের হিন্দু 
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জমিদাররা আখ্মোপ্নতি এবং স্বজাতীয়দের উন্লতিবিধানে বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। নিজেদের 
এলাকায় বাঙলা স্কুল প্রতিষ্ঠা, দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের ভরণপোষণ অবশ্য কর্তব্য ছিল । আমার 
রূপে পাশের গ্রামের জমিদার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখেন। বাবার মুখে শুনেছি 
তিনি যখন শিক্ষার্থী হিসেবে জমিদার বাড়িতে উপস্থিত হন তখন জমিদারির বিভিন্ন ভাগ 
বাহিস্যায় ছেলে নেওয়া শেষ হয়ে গেছে। কোথাও জায়গা নেই। কিন্তু কর্তার বাবাকে অত্যস্ত 
পছন্দ । অতঃপর হুকুম হল ঠাকুরের হিস্যায় থাকবে। অর্থাৎ গৃহদেবতার জন্য নির্দিষ্ট অংশের 
খরচে বাবারে শিক্ষালাভ । মুসলমান জমিদারেরা সমধর্মাবলম্বীদের জন্য বাঙলা স্কুল স্থাপন 
করে আধুনিক শিক্ষাকে লালন পালন করেন নি। মুসলমানদের মধ্যে আধুনিকতা প্রসারও 
করেন নি। মুজফফর আহমদের আত্মজীবনীতে দেখি তার বাল্যকালে পূর্ববঙ্গে প্রত্যন্ত গ্রামে 
মাদ্রাসা, আরবি ফার্সির ছড়াছড়ি । বিরুদ্ধতার মধ্যে তার আধুনিক Prat) বর্তমানযুগে 
সবচেয়ে সাড়া জাগানো কবি মুসলমান পরিবারে জ্ঞাত সম্পূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষ কাজী নজরুল 
ইসলামের জন্ম শিক্ষা সাহিত্যচৰ্চা সবই পশ্চিমবঙ্গে । কট্টর হিন্দুরা তার যত সমালোচনা 
ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে। ইতিহাসের পরিহাসে যে বঙ্গ তার জন্মভূমি নয় যে রাষ্ট্রের ঘোষিত ধর্ম 
একমাত্র ইসলাম, সেখানে তিনি জাতীয় কবি। সম্ভবত জাতিসত্তা বোধে কবর বা সমাধিরও 
প্রয়োজন। “বাডাল'দের উন্নতির কর্মকাণ্ড রীতিমত বিস্তৃত ছিল। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর 
মহকুমায় হিন্দুরা এমন শিক্ষিত হতে লাগলেন যে মেধাভিস্তিক সমস্ত জীবিকায় শুধু বাঙলায় 
নয় ভারতেও অনন্য প্রাত্তীয় জেলা কুমিল্লা ও ভ্ৰাহটের বাসিন্দারা বিশেষভাবে অর্থনৈতিক 
উদ্যোগে আগ্রহী । বহু ব্যাংক ইনসিওৱেন্স কোম্পানি ও চা বাগিচার এরাই পত্তন করেছেন। 
পূর্ববঙ্গীয়রা বিভিন্ন জীবিকায় রাজধানী কলকাতায় এসে বসবাস করেছেন বা ভারতের অন্য 
প্রদেশে গেছেন ৷ তাদের ভাষাচর্চা সংস্কৃতিবোধ কর্মোদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গীয়দের থেকে ভিন্ন হয় 
নি। অর্থাৎ দুই বঙ্গের হিন্দুরাই পণ্ডিতদের জুকুটি অমান্য করে প্রাচীন শিক্ষা ও অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থার প্ৰতি মুখ ঘুরিয়ে মেধা নির্ভর বা পুঁজি নির্ভর নব্য বৃত্তি গ্রহণ করতে অগ্রণী হয়েছেন 
এবং যেখানেই গেছেন বাঙলা ভাষা রক্ষা করেছেন। বহু সংখ্যায় বঙ্গভাষী মুসলমান প্রতিবেশী 
রাজ্যে জীবিকা অর্জনে স্থায়ী। যেমন আসামে। কিন্তু তারা ভাষা রক্ষায় বা ভাষা চর্চায় উদ্যোগ 
শৌণ। 

১৮৮১ সালের জনগণনায় সর্বপ্রথম মুসলমানরা বাঙলার সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন। 
অর্থাৎ যে বিশাল নিন্নবর্গীয় জনগোষ্ঠী কৃষি বিপ্রবের প্রাথমিক ধাপ শুধু অতিক্রম করেছে, 
যাদের ভাষার ওপর দখল প্রধানত মৌখিক এবং সেই মৌখিক রূপের মাতৃভাষা সম্বন্ধেও 
তারা হ’ল সংখ্যাগরিষ্ঠ । আর যে ভূমিজ ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী উন্নততর কৃষিতে উদ্বৃত্ত ফলিয়ে 
বাণিজ্য সফল, মৌখিক থেকে লিখিত এবং লিখিত থেকে মুদ্রিত রূপে মাতৃভাষাকে সত্তার 
আশ্রয় করেছে, যারা যাবতীয় প্ৰগতিশীল পরিবর্তনমুখী সামাজিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে 
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নেতৃত্ব দিয়েছে, তারা হয়ে গেল সংখ্যালঘু। সস্তা ভাবাবেগ FS একটি ধারণা খুব জনপ্ৰিয় 
এবং প্রচলিত যথা, আমরা বঙ্গভাষী হিন্দুমুসলমান দুজনেই এক বাঙলা মায়ের সম্ভান, কিছু 
বিচ্ছিন্নতা বোধ এবং আজ আমরা দুই জাতি। 

এর চেয়ে মারাত্মক আত্মঘাতী প্রবঞ্চনা আর কিছু নেই। একদা হিন্দুরা মারাঠা রাজপুত 
শিখদের মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধতাকে মুসলমান শাসনের হিন্দু প্রতিরোধ হিসেবে আদর্শায়ন 
করে যে মারাত্মক ভুল করেছিলেন, বহিরাগত আক্রমণকারীদের ও তাদের বংশধরদের 
‘জাতীয়’ অর্থাৎ তুকী আফগান চাঘতাই হিসেবে চিহ্নিত না করে শুধুমাত্র ধৰ্মীয় লেবেল এঁটে 
উল্টো দিক থেকে নতুন ভুল করছেন। AB জাতি সত্তার চরম নিয়ামক, সংস্কৃতি নয়। 
১৯৪৫ সালে ডাইরেক্ট আকশান ডাক দিয়ে যখন অবিভক্ত বাঙলার লিগ মন্ত্রীসভা দাঙ্গায় 
নেমেছিলেন, লড়কে লেংগে পাকিস্তান ধ্বনিতে কলকাতার আকাশবাতাস কেঁপেছিল তখনো 
রবীন্দ্রনাথ নজরুল জীবনানন্দের সাহিত্যকীর্তি ছিল। তাতে কিছু এসে যায় নি, কারণ 
রাজনীতি ও অর্থনীতির ভূমিকা সর্বকালে সর্বত্র সংস্কৃতির চেয়ে বেশি। বাঙালি হিন্দুর এই 
ভাবালুতার জন্য বাঙলায় দেশভাগ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। পঞ্জাবের মতো পূৰ্ণ লোক বিনিময় 
হ'ল না। পাকিস্তানে পশ্চিম পঞ্জাবের হিন্দু ও শিখরা পূর্ব পঞ্জাবের মুসলমানদের জায়গাজমি 
সম্পত্তি পেলেন, পূৰ্ব পঞ্জাবের মুসলমানরা পাকিস্তানে পেলেন হিন্দু ও শিখদের সম্পস্তি। 
মুসলমানদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সার্বিক বিনিময় হ’ল না। নেহরু লিয়াকত চুক্তিতে 
বিভক্ত রাজ্যগুলিতে দুটি ধর্মের মানুষ যে যার জায়গায় থাকার অনুমতি পেলেন। কিন্তু 
পাকিস্তান কাৰ্যত সে চুক্তি মানল না। দফায় দফায় হিন্দু বিতাড়ন শুরু হ'ল, যা এখনো 
অবিরাম। সেখানে মোট জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ১৯৪১ সালে ছিল ২৮.০, ১৯৫১ 
সালে ২২.০, ১৯৬১ তে ১৮.০, ১৯৭৪ সালে ১৩.৫, ১৯৮১ সালে ১২.১ এবং এখন 
বোধহয় ৮.০ মিলিয়নের মতো দীড়িয়েছে। ভারতে এ পর্যস্ত আশ্রয় নিয়েছেন প্রায় পৌনে 
দুকোটির মতো ছিন্নমূল মানুষ। কোথায় আশ্রয় নিয়েছেন? পশ্চিবঙ্গের হিন্দুরা তাদের 
দুৰ্দশাগ্ৰস্ত স্বধমীদের জন্য যথেষ্ট জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন, গড়ে উঠেছে কলোনির পর 
কলোনি । কিন্ত তা সত্বেও প্রচুর সংখ্যায় উদ্বাস্ত ছড়িয়ে গেছেন অন্যান্য রাজ্যে। সেখানকার 
মানুষ, জনজাতি এলাকা ছাড়বে কেন? তাদের রাজ্য তো ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয় নি। 
প্রাণী মাত্রেই যে ভূমিতে সে জন্মগ্রহণ করে তার ওপর দখল রাখতে চায়। জীব মাত্রেরই 
প্রয়োজন একটি ভূমিস্বত্ত যার ওপর তার স্বাভাবিক অধিকার সাব্যস্ত । ইংরেজিতে প্রকৃতির 
এই নিয়মকে বলা হয় টেরিটোরিয়াল ইমপারেটিভ। স্থানাধিকারের প্রাকৃতিক অনুজ্ঞা। মানুষের 
ক্ষেত্রে তাই প্রত্যেক পরিবারের থাকে ভিটে, কৌমের বাসস্থান। স্থায়ী বসবাসে ভাষা ও 
ভাষাভিভ্তিক জীবনচর্যার বিকাশ। প্রচুর পরিমানে অন্যভাষাভাষী মানুষের আগমনে মূল 
বাসিন্দাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। বিশেষ করে বহিরাগতরা যখন সভ্যতার অন্য পর্যায়ভুক্ত। যে 
উপজাতির ভাবা প্রধানত মৌখিক, জীবনধারণ কৃষির আদিমতম wea আবদ্ধ, সেখানে 
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কৃবিকর্মে পটু ব্যবসাবাণিজ্যে অভ্যস্ত লিখিত ভাষার অধিকারী বাঙালির আগমন এক বিরাট 
বিপদ। অসমে মেঘালয়ে ত্রিপুরায় কুকুর বেড়ালের মতো মারা যাচ্ছে দরিদ্ব বাঙালি উদ্বাস্ত। 
এরই নিষ্ঠুরতম দৃষ্টান্ত অসমে বঙ্গাল খেদা আন্দোলন। বহুভাষী অসম রাজ্যে অসমীয়াকে 
একমাত্র রাজ্যভাষা করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলনরত বাঙালিদের ওপর নারকীয় 
অত্যাচার চালানো হয়। ১৯ মে ১৯৬১ সালে শত শত বছরের বঙ্গভাষী কাছাড় জেলার 
শিলচরে ১১ জন বাঙালি মাতৃভাষা রক্ষার দাবিতে অসম রাইফেলসের গুলির সামলে 
আত্মাহুতি দেন। তাদের মধ্যে ছিলেন ১৬ বছরের কিশোরী কমলা ভট্টাচাৰ্য ও দশজন পুরুষ 
যারা সকলেই অত্যত্ত সাধারণ, প্রায় নিম্ববর্গের মানুষ | বরাক উপত্যকায় বাঙলা ভাষা রক্ষা 
পেল বটে কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকায় তার অবস্থান রয়ে গেল অনিশ্চিত কারণ TST 
মুসলমানরা বাঙলাকে তাদের মাতৃভাষা রূপে সেখানে স্বীকার করেন নি। অবিভক্ত বাঙলার 
অবিচ্ছেদ্য অংশ কাছাড়কে ুপনিবেশিক শাসক জনবিরল দরিদ্র অসম প্রদেশের সঙ্গে জুড়ে 
দেয় অর্থনৈতিক প্রশাসনিক প্রয়োজনে । দেওয়ালে পিঠ দিয়ে কাছাড়ের বাঙালিরা মাতৃভাষার 
জন্য আজও লড়ে যাচ্ছেন এবং অত্যস্ত পরিতাপের বিষয় ১৯ মে দিনটিকে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার বাঙলা ভাষা দিবস রূপে পালন করেন না। 

যাঁরা মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, fea রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সমর্থন করে লোকবিনিময় 
না হওয়াটা ধর্মনিরপেক্ষতা, “বাঙালি” সংস্কৃতির পরাকাষ্ঠা আখ্যা দিয়েছিলেন তাঁরা 
হিন্দুত্ববাদীরূপে নিন্দিত শ্যামাপ্রসাদের প্রসাদী হিন্দু সংখ্যাধিক্য পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক 
ক্ষমতার লড়াইয়ে মাতলেন। পাকিস্তানে হিন্দুদের নিরাপত্ম ক্ষুন্ন হলে সেখানে তাদের 
আত্মনিয়সত্ৰণের অধিকার, স্বতন্ত্র ভূমির জন্য কোনও আন্দোলন করলেন না। বরং দলিত এবং 
মুসলমান সমপর্যায়ভুক্ত, উচ্চবর্ণ হিন্দুর শোষনে সমানভাবে অত্যাচারিত এমন ধারণা চারিয়ে 
দিয়ে আরও বিভাজন বাড়িয়ে তুললেন। অথচ অনগ্রসর নিস্সতম বর্গের হিন্দুদের মধ্যেও 
বাঙলা মাতৃভাষারূপে অবিসংবাদীভাবে ব্যবহৃত এবং স্বীকৃত ৷ তারা যত প্রার্তিকই হোন না 
কেন এদেশের এতিহ্য স্থিত । তাদের মধ্যে মাতৃভাষা নিয়ে, কোনও দ্বিধা নেই। ফলে একটি 
জাতি উৎপাটিত। আজ বিদেশি গবেষকরাও স্বীকার করেন যে ভারত উপমহাদেশে দেশ 
বিভাগের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালি হিন্দু এবং তার কারণ বাগলায় লোক 
বিনিময়ের অসম্পূর্ণতা। 

এই ছিন্নমূল প্রধানত নিঙ্নবগীয় হতভাগ্যেরা কোথায়? পুনর্বাসন পেল ওড়িশা, মধ্যপ্ৰদেশ, 
হিমাচল প্রদেশ, বিহার এমন কি সাগর পাড়ি দিয়ে আম্দামানে । এদের মাতৃভাষা ক্ৰমশ 
বিলুপ্ত। যে সামান্য সংখ্যক মুসলমান পূর্ব পাকিস্তানে গেলেন তারা ভিটেমার্টি হারালেন, 
কিন্তু হারালেন না মাতৃভাষা । বাঙালি হিন্দু Carga বিশাল অংশ সবই হারিয়েছেন। ভাষা 
পর্যস্ত। 
চৰ্চা স্থানীয় বাসিন্দা ও ইংরেজ শাসক দুজনেরই প্রশংসা পেয়েছে। কেউ মনে করে নি অন্যায় 
বা অশোভন । স্বাধীন ভারতের সংবিধানেও সংখ্যালঘুদের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করা আছে। 
যেমন s— 
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(১) ২৯ নং ধারায় ভাষিক সংখ্যালঘুদের ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকার 

(২) ৩৩ নং ধারায় তাদের পছন্দ মতো শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা ও চালালোর অধিকার 

(৩) ৩৪৭ নং ধারায় ভাষার সরকারী স্বীকৃতির জন্য রাষ্ট্রপতির নির্দেশ দাবির অধিকার 

(8) ৩৫০ নং ধারায় যে কোনও ভাষায় অভিযোগ প্রতিকার দাবি পেশের অধিকার 

(৫) ৩৫০ ক নংধারায় প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুবিধা থাকার অধিকার 

(৬) ৩৫০ খ নং ধারায় ভাষিক সংখ্যালঘুর জন্য একজন বিশেষ অফিসার নিয়োগ। 
মধ্যে আছে-_ 

(১) যে এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ১৫ বা তদৃ্ধ্ব শতাংশ ভাষিক সংখ্যালঘুর 
বাস সেই সব এলাকায় তাদের ভাষায় বিধিনিয়ম বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি অনুবাদ ও 
প্রকাশনা 

(২) যে যে জেলায় ভাষিক সংখ্যালঘুদের সংখ্যা ৬০ শতাংশ বা তদূধৰ্ব সেই সব 

(৭) সংখ্যা লঘুদের ভাষায় পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ ও শিক্ষকের ব্যবস্থা 

(৮) ক্রিভাষা নীতি কার্যে রূপায়ণ 

(৯) রাজ্য সরকারের চাকরিতে ভাষিক সংখ্যালঘুদের স্থানে আশ্চর্য ব্যাপার হ’ল শুধু 

যে বাঙালি হিন্দু Bare ওড়িশা বিহার মধ্য প্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যে এই রক্ষাকবচগুলি থেকে 
বঞ্চিত হলেন তাই নয় যে সব Alcan দীর্ঘকাল ধরে বাঙলা ভাষা পঠন পাঠনের সুযোগ সুবিধা 
ছিল সেগুলিও সুপরিকল্পিত ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। দক্ষিণ বিহার অধুনা ঝাড়খণ্ড 
যেখানে বহু এলাকায় TRE সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে পর্যস্ত বাঙলা শিক্ষা বিপৰ্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গ 
কথাবার্তা বলার জন্য | প্রবাসী বাঙালির পশ্চিমবঙ্গে ভোট নেই অতএব তারা অস্তিত্বহীন। 
বঙ্গভাষী হিন্দুর স্থান ভারতীয় উপমহাদেশে কোথাও প্রায় নেই। স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশে 
ধর্ম রক্ষা দুরূহ, ইসলাম রাষ্ট্র ধর্ম। পৃথিবীর অন্যান্য বেশির ভাগ মুসলমান রাষ্ট্রগুলিতে 
আধুনিক চিন্তাভাবনা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংগঠন, ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী সংস্কৃতির 
বা সমাজতান্ত্রিক কি কল্যাণ aga আদর্শ প্রচলিত নয়। বাংলাদেশে একদিকে মুষ্টিমেয় 
গোষ্ঠী ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে আধুনিক হয়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে, অন্যদিকে বিশাল 
জনগোষ্ঠী বাঙলা ভাষায় ইসলামি মৌলবাদে দীক্ষিত হচ্ছে। সম্প্রতি কলকাতা থেকে 
দিচ্ছে ডাক, ধর্মনিরপেক্ষতা হোক নিপাত। ধনতস্ত্রের অপরিণত অগ্রগতির দরুণ প্ৰগতিবাদী 
উদার বাংলাদেশীদের সমগ্র জাতির ওপর প্রভাব সীমিত, তাই এক ধ্রুপদী ঘোষণা, ‘ইসলাম 
ধর্ম ও বাঙলা ভাষা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মূল উপাদান৷’ 
বাংলাদেশে আধুনিকতা বিকাশের পথ রোধ করে আছে মৌলবাদ, পশ্চিমবঙ্গে যেমন 
রাজনীতি । যে উত্তর ও পশ্চিমভারত অতীতে বাঙলাকে শুধু লুষ্ঠনের ক্ষেত্র হিসেবে শোষন 
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গড়ে তুলে বাঙালির অগ্রগমন ও বৈশিষ্ট্যকে সর্ব প্রকারে খর্ব করার ব্ৰতে নিবেদিত প্রাণ। 
ভারত থেকে বাঙলা ভাষা ও বাঙালিকে মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সরকার ১৯৫৬ সালে 
পশ্চিবঙ্গকে বিহারের সঙ্গে যুক্ত করার যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্ৰ করে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত 
জনসাধারণের প্রবল প্রতিবাদে তা ব্যর্থ হয়! কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় দার্জিলিং 
জেলা ও সন্নিহিত অঞ্চলে বহিরাগত নেপালি উপজাতি গুর্খাদের শুর্খালি নামে উপভাষাভিত্তিক 
গেছেন। ফলে সেখানকার আদিবাসী লেপচারা উৎখাত। অধুনা উত্তরবঙ্গে কামতাপুরী নামে 
তথাকথিত ভিন্ন উপভাবাভাষী wey ares চাইছেন, হিন্দিভাষী ঝাড়খন্তীরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
এলাকা কেড়ে নিতে উৎসুক। এঁরা মদত পান ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থসৰ্বৰ বাঙালি জাতি বিরোধী দলগুলি 
থেকে। 

মোট কথা বঙ্গভাবী Slows নানা অজুহাতে খণ্ড বিশু করা হয়েছে এবং এখনো করার 
প্রয়াস চলেছে। অজুহাত বা কারণ কখনো ধর্ম, কখনো নরগোষ্ঠী কখনো উপভাষা ৷ এগুলিকে 
অজুহাত আখ্যা দেওয়া বিধেয়। মূল কারণ বাঙালি হিন্দু মধ্যবিস্তর তুলনামূলক অগ্রগমনে 
ঙ্লৰ্যা। তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অক্ষমতা । এই মধ্যবিত্ত মোটেই শুধু উচ্চবর্ণের একচ্ছত্র 
বিচরণভূমি নয়। নিম্নবগীয়ি হিন্দুরা মোটেই পিছিয়ে নেই বা বলা উচিত এগিয়ে যাওয়ার জন্য 
উপযুক্ত পরিশ্রম করতে রাজি, রাজি মানসিকতা পরিবর্তনে । ফলে বাঙালি মধ্যবিত্তের সংখ্যা 
এখন বিশাল এবং এরা সকলের চক্ষুশুল। গত একশ বছর ধরে সব হিন্দু বিরোধী, বাঙলা 
বিরোধী, দক্ষিণবঙ্গ বিরোধী অসন্তোষ, আন্দোলন, দা্গাহাঙ্গামার মূল ভিত্তি সভ্যতার দৌড়ে 
অন্যের পিছিয়ে পড়ার অভিশাপ। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ বাংলাদেশ। “না-পাক' বা অপবিত্র 
অনুপ্রবেশকারী রূপে আজ সেই অপবিত্র ভূমিতে যেনতেন প্রকারেণ ঢুকছেন এবং থেকেও 
যাচ্ছেন মুসলমানদের মধ্যে যে শ্রেণী মধ্যবিত্ত হতে চাইছিলেন কিন্ত হিন্দুদের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠছিলেন না বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশে তারাই লাভবান। ধর্ম, ভাষা, 
জাতিসত্তা সব কিছুর ওপরে বেঁচে থাকার তাগিদ, অর্থনৈতিক প্রয়োজন যার মূল প্রোথিত 


রাজনৈতিক ফায়দাবাজি চলে। পশ্চিমবঙ্গে কোনও দলই বাঙলা ভাষার প্রতি মন দেয় নি। 
বরং কার্যত ‘একভাষা’র আধিপত্য কায়েম করেছেন। আন্দোলন, পোস্টার, asic হিন্দির 
ব্যবহার লক্ষ্যনীয়। হিন্দি শিক্ষা ও হিন্দি চর্চার যে প্রসার গত কয়েক দশকে এ রাজ্যে চলেছে 
তার প্রতিদানে হিন্দি বলয়ে চালু বাঙলাভাষা শিক্ষা ও চর্চার সক্কোচন। অথচ হিন্দির ভজনা 
সত্তেও এ বাজ্যে হিন্দি ব্যবহারকারী পুঁজিপতিরা নতুন AM বিশেষ করেন না। কলকাতার 
চলেছে। রাষ্ট্রভাষার পায়ে দাসখত লিখে দিয়েও সমানে কেন্দ্রের অবহেলার কীদুনি গাওয়া 
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হয়। অথচ যে সব রাজ্য ভাষিক স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয় নি, হিন্দিকে রুখে দিব্যি অর্থনৈতিক 
বিকাশের পথে তারা অগ্রণী-_ তামিলনাডু, অন্কপ্রদেশ, কর্ণাটক। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে 
অর্থনীতি জাতীয় সত্তার অঙ্গ। আর বাঙলা ফিরে চলেছে মধ্যযুগের দিকে যখন মাতৃভাষা 
ছিল শুধু সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র। সমস্ত রাজ্য জুড়ে তৈরি মঞ্চ, সভাঘর, চত্বর এমন 
কি ভাষা উদ্যানও । সেখানে প্রায়ই চলে বাঙলা ভাষাকেন্দ্রিক কিছু না কিছু অনুষ্ঠান__ কবিতা 
পাঠ লোকসঙ্গীতের ও রবীন্দ্র, নজরুল, দ্বিজেন্দ্ৰ, অতুলপ্ৰসাদ গীতির আসর। নাটক লিটল 
ম্যাগাজিন ও কথা সাহিত্য মেলা (আমিও যার ক্ষুদ্র অংশীদার) এবং অসংখ্য আলোচনা 
সভা । দর্শক শ্রোতার সংখ্যা গড়ে শ' দুই আড়াই হয় কি না সন্দেহ। নাটক অভিনয়ে পূণ 
সভাগৃহ প্রায়শ দেখা যায় না। কখনো শুধু বক্তারাই শ্রোতা । অর্থাৎ সেই মধ্যযুগীয় জনসংযোগ 
পরিকল্পনা__ ভাবার জৈবিক মাধ্যম প্রসারণ। একবিংশ শতকে প্রত্যেকের হেঁসেলে ও শোয়ার 
ঘরে বৈদ্যুতিক মাধ্যমে অন্য ভাষা অষ্ট প্রহর বিরাজমান। এ যেন গরুর গাড়ির জেট 
বিমানের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার অক্ষম ও করুণ প্রয়াস। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের সমানে 
ক্ষমতা হাতানোয় রাজনৈতিক দলগুলির সহযোগিতা, অবাধ বাণিজ্যিক শুক্ক, আয়কর ইত্যাদি 
কাজে বাঙলা বিলোপ, ব্যাংক জাতীয়করণ ও ফলে পশ্চিমবঙ্গের পুঁজি হরির লুট। নির্ধনীকৃত 
বাঙলার চিহ্ন ব্যবহারিক জীবনে মাতৃভাষার ক্রমসঙ্কোচন। 

আজও ব্যক্তি বাঙালি উন্নতি করে কারণ বাঙালির মেধা ধ্বংস হতে পারে না। কিন্তু 
এদেশে নয় বিদেশে, যেখানে সে আর বাঙালি থাকবে না। প্রবল পরাক্রাস্ত ইংরেজরাও 
আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া কানাডায় প্রবাসে আর ইংরেজ থাকতে পারে নি। ইংলন্ডে আমেরিকায় 
সুপ্রতিষ্ঠিত বাঙালির পরবর্তী প্রজন্ম বিদেশি হয়ে যাবে। ভূগোলের প্রভাব অনতিক্রম্য, এটাই 
ইতিহাসের শিক্ষা । যদি পশ্চিমবঙ্গে বাঙালির অর্থনৈতিক সামাজিক উন্নতিতে বাঙলা ভাষা 
সহায় না হয় তাহলে বঙ্গভাষীর সংখ্যা যত কোটি হোক বাঙালি জাতির কোনও লাভ নেই। 
সম্ভান উৎপাদনের চেয়ে নতুন fowl উৎপাদন বেশি শক্তিধর কারণ সভ্যতার পথে বাহুবল 
ও সংখ্যার আধিপত্যের দিন শেষ হয়ে গেছে। জ্ঞানই শক্তির উৎস। জ্ঞান বিজ্ঞান বাণিজ্য 
শিল্পায়নে বাঙালিকে যদি মাতৃভাষা সাহায্য না করতে পারে তাহলে জাতি হিসেবে তার 
ক্রমবিলয় সুনিশ্চিত। 0 


With best wishes from 
RAJAPUR 'O' BAGPUKURIA 


SKUS LTD. 


Champapukur 
North 24 Pargana 





একুশ শতাব্দী ৪০ 


মোদের গরব ওদের ভাষা 
মৃণাল নাথ 


ভ বহতা নদীর মতো-_ সতত পরিবর্তনশীল | একুশ শতকের বাঙলা ভাবার কোনো 
ভাষী যদি আজ্র থেকে হাজার বছরের পূর্বের ভাষার কোনো নমুনা দেখেন, তিনি 
তার পূর্ব পুরুষের কথিত ভাষাটিকে চিনতে পারবেন না বা তাকে খুবই কষ্ট করে চিনতে 
হবে। তাকে সেই ভাবার পাঠ নিতে হবে__ যেমনভাবে তাকে নিতে হয় বিদেশী ভাষার পাঠ। 
ভাষার আরেকটি দিক আছে, সেটাও তার পরিবর্তনশীলতার দিক, তা অনেক কিছু গ্রহণ 
করতে পারে-_ ভাষা খুব উদার--- দুহাত ভরে সে আত্মসাৎ করে, অন্যের সম্পদ, অন্য 
ভাষার সম্পদ। চর্যাপদের ভাষা যতটা না অন্য ভাষা থেকে গ্রহণ করেছে, তার পরবতী 
সংস্কৃতির সম্পর্কে এসে ভাষা হয়েছে সমৃদ্ধ | ভাষার সম্পদ তার শব্দভান্ডারে। বাঙলা ভাবার 
শব্দভান্ডার এমন বিভিন্ন উপাদানে গঠিত হয়ে ঝদ্ধ যে তা বিশ্বের যে কোনো সমৃদ্ধ ভাষার 
সঙ্গে তুলনীয়। সে সব ভাষার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে চলতে পারে | ভাষায় গ্রহণ হয় তার ভাষীর 
দ্বারা। ভাষীরা গ্রহণ করলেই তা ভাষায় গৃহীত হয় এবং কালক্রমে তা স্বীকৃত হয়। তা যে 
অন্য ভাষার, অনেক সময় তা চেনার কোনো উপায় থাকে না। ভাষা গ্রহণ করে তার নিজস্ব 
প্রয়োজনে | তার অচেনা বস্তুকে নিজস্ব করার তাগিদ থেকে । তাতে সচেতন প্রয়াস কদাচ 
কার্যকর হয়। হয় না যে এমন কথা হয়তো বলা যাবে না। 

ভাষা গ্রহণ করে যেমন, ভাষার তেমন গ্রহণও হয়, যেমন চন্দ্রের বা সূর্যের হয়। কথাটা 
সংস্কারাচ্ছন্ন শোনালেও, তা রূপকার্থে ধরে নিতে হবে। যে বাঙলা ভাষার Fava উত্তরাধিকার 
আমরা বয়ে চলেছি, আমাদের নিঃশ্বাসে-প্ৰশ্বাসে যে বাঙলা ভাষা, আমাদের চেতনায় যে 
বাঙলা ভাষা, সে ভাষা সম্পর্কে বঙ্গসমাজের কী মনোভঙ্গি তা একটু খতিয়ে দেখতে হবে। 
দুশো বছরের প্রেক্ষাপট একটু দীর্ঘ হয়ে যাবে, বর্তমান প্রসঙ্গে তাই সমকালিক স্তরে কী হচ্ছে 
একটু দেখার, সামান্য সিংহাবলোকন করার চেষ্টা করতে পারি, হয়তো তা সার্বিক হবে না, 
তবুও হয়তো আংশিক স্তরে সত্য অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো ACI! 

প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় একটু প্রাককথা সেরে নিই। যে চলিত ভাষা, কথ্য ভাষায় আমরা 
লিখি, কথা বলি, বই লেখা হয়, খবর ছাপা হয়, সংবাদপত্রে-সাহিত্যে বিধৃত হয়, তাকে বলি 
কলকাতার ভাষা, মান্য চলিত ভাষা । কিন্তু এ ভাষা কি কলকাতার ভাষা? এ মান্য ভাষা 
কলকাতার ভাষা আদৌ নয়, কলকাতার আসল ভাষার ওপর চাপানো একটা বুলি। 
কলকাতার একটা নিজস্ব ভাষা ছিল। অভিজাত এবং ব্যারিস্টার প্রমথ চৌধুরী কলকাতার 
নিজস্ব ভাষাকে বলেছেন, ‘কলকেন্তাই ভাবা” । এ ভাষার বিপরীতে অবস্থিত ছিল, তাঁরই কথায় 
“বাবু ভাষা’ | সিমলের নরেন্দ্র নাথ দত্ত ছিলেন কলকতার সাধারণ মানুষের ভাবার সপক্ষে, 
সে ভাষার প্রবক্তা । তিনি বলেছেন “কলকোত্তার ভাষা" | কলকান্সই ভাষা” দিয়ে কলকাতার 
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অভিজাত শ্রেণীর-__ যার প্ৰতিভূ রবীন্দ্রনাথ এবং তার পাৰ্শ্বচৰ এবং অনুগামী__ চলছিল 
Al | কলকেন্াই ভাষা বলে থাকে কলকাতার সাধারণ লোক অধোবগীঁয় জনেরা, অভিজাতেরা 
তো আর সাধারণ নন। তাঁদের শ্রেণী অবস্থান অন্য, তারা উচ্চ শ্রেণীর লোক । শ্রেণী দূরত্ব 
নির্দেশ করতে গেলে, ভাষিক YASS দরকার । তারা ভদ্র শ্রেণীর জন্য তৈরি করলেন এক 
কৃত্রিম ভাষা, যা জোড়ার্সাকোর ব্ৰাহ্ম পরিবারের মতোই কৃত্রিম। ভাবাটিকে তারা ভস্ৰস্থ 
সালোয়ার কামিজের যুগেও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী প্রবর্তিত শাড়ি পরার ধরনই স্ট্যান্ডার্ড 
স্টাইল। ভাষাকে SHE করলেন রবীন্দ্রনাথেরা কারণ সাধারণ লোকের, আধুনিক সমাজ- 
বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন subaltern people, ভাষা দিয়ে তো এদের চলে না। তাই তাঁরা 
ভাষাকে ভদ্ৰায়ণ করলেন (আমি একে ভদ্রায়ণ বলি)। এই ভদ্রায়ণের প্রয়াস রবীন্দ্রনাথে দানা 
BR ছিলেন। হতোমের নকশাকে বঙ্কিম অপছন্দ করেন, মধুসূদন আলালের ভাষাকে 
সাহিত্যে বুৎপন্ন। ফরাসি ভাষা আবার পৃথিবীতে তখন অভিজাত শ্রেণীর ভাষা । রুশ দেশে 
ফরাসি ভাষায় কথা বলত অভিজাত শ্রেণী। রুশ ভাষা সাধারণ লোকের ভাষা । ধ্রুপদী রুশ 
সাহিত্যে ফরাসি ভাষার সংলাপও দেখা মেলে। 

বাঙলা ভাষাকে ভদ্রায়ণের যে প্রয়াস আস্তে আস্তে চলছিল, তা প্রথমে রবীন্দ্রনাথে, পরে 
প্রমথ চৌধুরীতে এসে Pore রূপ পেল। বিপরীত মেরুতে অবস্থান ছিল স্বামী বিবেকানন্দের, 
Sara ওপর, প্রমথ চৌধুরীর ১৪ বছর পূর্বে ১৯০০ সালে, তা প্রমথ চৌধুরীর ফিটফাট- 
ধোপদুরস্ত-পাটভাঙ্গা-ধুতি-পরা “বাবু বাংলা’ নয় নেহাতই আটপৌরে বাঙলা। তাই 
বিবেকানন্দের মাটির সৌদা-গন্ধ-ওলা বাঙলা হালে পানি পায় নি। কারণ শ্রেণী- চরিত্রে 
স্বোতোধারার বাইরে একজন নগ্র-গাত্র পূজারীর চেলা। বিবেকানন্দের অনুগামীরা ছিলেন না 
কেউ অভিজাত শ্রেণীর। সামাজিক আরোহণীতে তাদের অবস্থান আর যেখানেই হোক, 
উচ্চে নয়। ভাষার ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও মৰ্যাদা জরুরি ব্যাপার--- যাঁদের ক্ষমতা আছে, বা 
সম্পর্কে শেষ কথা বলেন। মজার ব্যাপার হল, বাঙলা বানানের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ একেবারে 
চরমপন্থী বিপ্লবী--- বিপ্রবীরা সমাজটা পাণ্টাতে চান, তিনি তৎসম শব্দের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে 
ভাষাকে পাণ্টাতে চেয়েছিলেন। এ হেন বিপ্লবী যিনি ভাষার ব্যাপারে, তিনি ভাষাকে 
পরিশীলিত, মার্জিত করতে চান। এ এক PUTS কুটাভাস। এমন প্রয়াসে তিনি তার সমর্থনও 
জ্ঞাপন করেন। ভাষা-পরিবর্তনের স্বাভাবিক গতিপথ পরিবর্তন করে, ঘড়ির কাঁটা উল্টে 
দিয়ে, তিনি 'ভেয়ের বে’ (ভাইয়ের বিয়ে), ইত্যাদিকে অনুমোদন দেন না, তা অমার্জিত 
লোকের ভাষা বলে। তার পক্ষপাত এ সবের পরিশীলিত ভদ্র রূপের প্রতি | রবীন্দ্রনাথ এবং 
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অধিবাসীদের ভাষা হারিয়ে গেল। আসল ভাষাটি বিপন্ন হল, বিলুপ্তও হল। ভাষার স্বাভাবিক 
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যে ভদ্রায়ণ প্রক্রিয়া উনিশ শতকে শুরু হয়েছিল, বিশ শতকের গোড়ায় সফলতা পেল। 
সেই ধারা আজও অব্যাহত। যদিও তাতে গুণগত তফাত বর্তমান। সেই ভদ্রায়ণ প্রক্রিয়া ছিল 
একই ভাষার বুলির মধ্যে | বর্তমান ভদ্রায়ণ প্রক্রিয়ায় ধরনটা আলাদা | এখন ভদ্রায়ণ হচ্ছে 
তথাকথিত ভাষিক অপ্রতুলতার কারণে | রবীন্দ্রনাথের কাছে কলকাতার খাস ভাবা অপ্রতুল 
বলে মনে হয়েছে, বিবেকান্দর কাছে তা হয় নি। বরং তার মনে হয়েছে, সেটাই যথার্থ ভাষা ৷ 
এখনকার লোকেদের (অবশ্যই তারা ভদ্র এবং SY, ক্ষমতার অধিকারী) কাছে বাঙলা 
ভাষাটাই অপ্রতুল মনে হচ্ছে। ইংরেজি ভাষার গোলামি এবং প্রয়োজন ব্যতিরেকেই ভাষাকে 
ইঙ্গীকরণের প্রয়াস আধুনিক তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালি সমাজের মধ্যে প্রবলভাবে সকন্ৰিয়। 
রাজকার্ষে বাঙলা ভাষা চালু করা যায় নি। এমন কি বাঙলা ভাষার জন্য নিবেদিত এবং 
বিগলিত প্রাণ জনদরদী সরকারও ২০০১ সালের পূৰ্বে তা সরকারি স্তরে চালু করতে পারে 
fai প্রাথমিক wa থেকে ইংরেজি তুলে দিয়ে ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলের রমরমা ব্যবসায়ে 
PONSA | ইংরেজির পশ্চা্ধাবনে বাঙলা ভাষার প্রতি দরদে কিন্ত Calcutta, Kolkata 
হয় না। (ইংরেজিতে যা London, ফরাসিতে তা Londre বা জর্মনে যা Vien ইংরেজিতে 
তা Viena! জর্মনে যা Munchen, ইংরেজিতে তা Munich 1) এমন কি বিপ্লবী কাজ 
সমাধা হল, তা জানি না। কিন্ত নাম পরিবর্তনে ষে জনগণের কোটি কোটি টাকা খরচ হল, 
সে হিসেবটা সরকার দেয় না। যাই হোক, বাঙলা ভাষার প্রতি উদাসীনতা এমন চরম যে 
কলকাতার মতো প্রাচীন, প্রধান, অগ্রণী এবং পঞ্চ-তারকা-খচিত বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা 
বিভাগ ছাড়া অন্যত্র পিএইচ ডি থিসিস বাঙলা ভাষাতে অচল । সাহিত্যের কোনো বিষয়ে 
ভাষাতান্তিক আলোচনা গবেষককে করতে হবে ইংরেজি ভাষায় । এবং বিদেশের পরীক্ষকের 
ছাড়পত্র তার জন্য একাস্ত জরুরি। বিদেশের পরীক্ষক বিলেত-আমেরিকা হলে ভাল, নিদেনপক্ষে 
বাঙলাদেশ-নেপাল হলেই হবে। বাঙলা ভাষার থিসিস সায়েবদের ছাড় পত্র পেলে, আমরা 
চূড়ান্ত আত্মশ্রাঘা লাভ করি। পৃথিবীর কোনো দেশে এমন ভাষিক দাসত্ব, বিদেশীরা চলে 
যাবার পরেও রয়েছে কিনা জানা নেই। অথচ পাৰ্শ্ববৰ্তী দেশে, যার বয়স মাত্র ৩০ বছর, 
বিশ্ববিদ্যালয়ে, সরকারি স্তরে সমস্ত কাজই হয় বাঙলা ভাষায়। পাশ্ববর্তী দেশে যেতে হবে 
না, আমাদের দেশেই, গুজরাতেই বহুদিন পূর্ব থেকেই যাবতীয় কাজ চলছে গুজরাতিতে। 
সেখানকার একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে আগাগোড়াই সব কাজ চলত ইংরেজিতে, ১৯৮৬ 
সালের পর থেকে সেখানে তা চলছে শুজরাতিতে। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের চিত্র 
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একেবারে আলাদা যেন মানচিত্রের বাইরে কোনো দেশ! ভাষিক দাসত্ব এখানে দিন দিন 
বেডেই চলেছে। ইংরেজি ভাষা এখানে (এবং এখন) সামাজিক Gers চলিষ্ণুতার মানদণ্ড ৷ 
লেনিনের পতাকা বয়ে বেড়ান___ নিজেদের পুত্র-কন্যাদের পড়ান “আন্টিনিকেতনে' (শব্দটি 
সম্ভবত পার্থ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্ভাবন) অথবা বাঙলা মাধ্যম ছদ্মবেশী আরেক ধরনের 
আন্টিনিকেতনে। উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে/বিলেতে/ অন্য প্রদেশে পাঠান পড়ান, যেন 
আমাদের দেশে, এ পোড়াকপাল পশ্চিমবঙ্গে, উচ্চ শিক্ষা একদমই হয় না। ইংরেজির এমন 
চাহিদার ফলে, বঙ্গ-সমাজের একটা বড় অংশের সামাজিক আরোহণীতে উঁচুতে ওঠার 
বিপণি। ইংরেজিতে কথা বলার জন্য গজিয়ে উঠছে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। ইংরেজিতে কথা 
বলা, ঘুমোনো, স্বপ্র দেখার কথা শোনা যেত ইংরেজ আমলে। গুঁপনিবেশিক আমলে যা 
হয়তো প্রয়োজন ছিল, উপনিবেশিক কর্তারা ক্ষমতা হস্তান্তর করে গেলেও, সে ভাষার 
গোলামি এখনো যায় নি। তা অব্যাহত রয়েছে, বরং সে গোলামি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। 
আমারই এক আত্মীয় জয়েন্ট এন্ট্ৰান্স পরীক্ষার বাঙলা বিজ্ঞপ্তি পড়ে সন্তুষ্ট হন না, ইংরেজি 
সংবাদপত্রে তা দেখার জন্য বিচলিত হন, এতে তার বাঙলা ভাষার প্রতি মনোভঙ্গি যেমন 
প্রকাশ প্রায়, ইংরেজি অক্ষরের প্রতি মোহও ফুটে ওঠে | বাঙলা ভাষা তার কাছে প্রায় অচ্ছুত 
কন্যা । আমাদের পরবর্তী পুরুবের পুত্র-কন্যারা বাঙলা পড়তে-লিখতে পারে না বলতে 
পিতা-মাতার বুক গর্বে ভরে ওঠে | বাঙলায় খুব কাচা বলতে ক্ষোভ বা দুঃখ হয় না, বরং 
মানসিক সম্ভোষ প্রকাশ পায়। মধ্যবিত্ত তথা দরিদ্র পিতা-মাতারা প্রার্থনা করেন, তাদের 
AGIA শুধুমাত্র দুধে-ভাতেই যেন থাকে না, তার সঙ্গে ভাবা ইংরেজি ভাষাতেই যেন থাকে। 

গত শতকের আটের দশকের গোড়ায় ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় ছাড়া, অন্য সব বিদ্যালয় 
থেকে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি তুলে দেওয়া হয়। সরকারের এবন্বিধ প্রয়াসের প্ৰবল বিরোধিতা 
করেছিলেন তাবড়-তাবড বুদ্ধিজীবীরা । সরকারের এমন প্রয়াসের ফলে এক শ্রেণীর শিশু 
ইংরেজি ভাষা থেকে বঞ্চিত হল। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, সরকারের এই ছ্ি-চারিতার 
(double standard) ফলে অন্যদের ভদ্র হবার অন্য দরজা খোলা রইল বেশি মাইনের 
ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলি। সরকারের উদ্দেশ্য যদি সাধুই হত, তাহলে সর্বত্রই এক ব্যবস্থা 
চালু হতে পারত । প্রাথমিক স্তরে সব শিশুই বাঙলা পড়বে, ইংরেজি ভাষার বোঝা তার ওপর 
থাকবে না। কিন্তু তা হয় নি। তা করার সদিচ্ছাও তাদের ছিল না। তাহলে তাদের পুত্র- 
কন্যারা কোথায় পড়বেন? তাদের নীতি ছিল, কেউ কেউ ইংরেজি পড়ুক, সকলে নয়। 
সকলের তো ভদ্র হবার দরকার নেই। সরকারের এমনতরো সিদ্ধান্তের ফলে ইংরেজি পড়ার 
আয়োজন আরো জোরদার হল। দরিদ্র পিতামাতারা (এবং প্রায় সব পিতামাতারাই চান তীর 
AC হোক একজন মাদাম sia বা আইনস্টাইন) তাদের সম্ভানকে ভদ্রতর করার 
প্রেরণাতেই দৌড়তে থাকেন ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে । শিখতে থাকেন আন্টিভাষা (আন্টি 
BIR) | আর এ সমস্ত আন্টিনিকেতনের দৌলতেই আজ তাদের কাছ থেকে যে বাঙলা ভাষা 
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পাচ্ছি তা বাঙলা ভাষার ভদ্র তথা মান্য রূপ। এদেরই রমরমা বাজার বেতারে, বঙ্গ ভাষার 
টি ভি চ্যানেলে, বিভিন্ন মুদ্রণ মাধ্যমে । প্রসঙ্গত মনে পড়ে, দুর্ভাগ্যবশত, কলকাতার বেতার 
কেন্দ্রের এক সংবাদ-পাঠিকার (বর্তমানে পদোন্নতি হয়ে তিনি কলকাতা দূরদর্শনে) সঙ্গে 
আলাপ হয়। তাকে প্রশ্ন করি আপনাদের বাঙলা এমন কেন? তিনি বলেন, আমাদের বলা 
হয় “একটু কায়দা করে’ বলতে | কায়দা করে বলার ফলেই, STA রূপে যা ‘লন্ডন’, উচ্চারণে 
তা হয় ‘লান্ডন’ (কোনো সাহেব এমন উচ্চারণ শুনলে ভিরমি খাবেন।) আন্টিনিকেতন 
থেকে সদ্য প্রত্যাগত এসব ললন-ললনাদের দৌলতেই পাই ইদুর দৌড় (rat-race) স্বৰ্ণ 
সোনালি করমর্দন (Golden handshake), দেয়ালে পিঠ ঠেকা (with one's back 
to the wall) শ্বেত মিথ্যা (white lie) থলি থেকে বেড়াল বের করা (let the cat out 
of the bag) প্রতিফলিত গৌরব (shine with reflected glory), জন ভিত্তিহীন 
(without a mass base), সূচনাবিন্দু (স.3707,6 point) নিশ্চিতির সিলমোহর (stamp 
of security) নীল ছবি (blue film) ইত্যাদি। এমন আরো আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া 
যেতে পারে। এদের মতো করেই বলা যায় তা একটি ভাসমান শৈলস্তস্তের চূড়া (the tip 
of the iceberg) মাত্র-_ অর্থাৎ বিপুল আয়তন কিছুর পরিদৃশ্যমান সামান্যতম অংশ 
মাত্র। নিজেদের ইংরেজি জ্ঞানের বহর দেখানো ছাড়া এ দিয়ে অন্য কোনো উদ্দেশ্য সাধিত 
হতে পারে না। সংজ্ঞাপন তো সম্যকভাবে হতেই পারে না। “নিশ্চিতির সিলমোহর" বলতে 
লেখক কি বোঝাতে চান, সাধারণ পাঠক কি বুঝবেন যদি না তিনি জানেন ইংরেজিতে 
stamp -এর এমন একটি দ্যোতনা আছে যার অর্থ বিশেষ কোনো গুণ বা লক্ষণ (যেমন 
stamp of genius) | ‘শ্বেত মিথ্যা’ কাকে বলে পাঠক প্রশ্ন করতেই পারেন। মার্ক 
টোয়াইনের তিন রকমের মিত্যের কথা আমরা জানি : lies, damn lies, and statistics | 
এ ‘শ্বেত মিথ্যা’ আলাদা, অন্যকে আঘাত না করার জন্য মিথ্যার আশ্রয়। “বাজে ওজর’ 
কাকে বলে কোনো বাঙলা ভাষী জানেন | কিন্তু “খোঁড়া অজুহাত’ (lame excuse) ? বাঙলা 
ভাষা এমনভাবে এগোচ্ছে, ইংরেজি ভাবার পথ ধরে টিভি চ্যানেল এবং সংবাদমাধ্যম বাঙলা 
ভাষাকে এগিয়ে নিয়ে ষাচ্ছে। তারাই ঠিক করে দিচ্ছে কী করে লিখবেন, কেমনভাবে 
লিখবেন। আর আমরা পোষা গরু শিখিনি শিং বাঁকানো, তাদের বিধান মাথা পেতে নিই। 
ক্ষমতার কেন্দ্র স্থলে তারা, তাঁদের পথই আমাদের পথ! 

ইংরেজি জ্ঞান মানেই মর্যাদা । বাঙালি তথা ভারতীয়দের কাছে ইংরেজি যে মর্যাদা বয়ে 
আনে, সরকারি ভাবা হিন্দি সে মৰ্যাদা বহন করে না । আমি ইংরেজিতে কথা বলি, ইংরেজি 
ঢং-এ বাঙলা বলি, মানেই আমার মর্যাদা আছে। আমার মৰ্যাদা মানেই আমি তোমার থেকে 
আলাদা অর্থাৎ এডোয়ার্ড সাইদ বর্ণিত সেই ‘আমরা’ এবং “তারা”। এই “তারা” কিন্ত চন্দ্ৰবিন্দু 
বর্জিত আপামর জনসাধারণ আমার পরিচিত একজন-__ বহুল প্রচারিত একটি সংবাদপত্রে 
পুস্তক সমোলোচনা (বাঙলায়) করলে, তীর অবোধ্য-দুর্বোধ্য-সারবস্্হীন সমালোচনা সম্পর্কে 
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করেন। অথচ পাঁচটি পংক্তিও তিনি শুদ্ধ ইংরেজিতে লিখতে পারেন না। ইংরেজি ভাষার 
এমন মহিমা। 

বছর কয়েক আগে বঙ্গ সমাজের একাংশের সহসাই চৈতন্যোদয় হয় যে সরকারি চ্যানেল 
বর্ণ তখন গৈরিক ছিল না-_ একেবারে ত্রিবর্ণরঞ্জিত। প্রতিবাদীদের অনেকেই ছিলেন বেশ 
প্রবল প্রতাপান্বিত বুদ্ধিজীবী ( কেউ কেউ বাজার-সরকারি হলেও, কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে 
‘বৌদ্ধ’ ধর্মে রঞ্জিত এবং দীক্ষিত ফলে ‘বুদ্ধজীবী’)। বাঙলা ভাষার এ হেন লাঞ্ছনা এবং 
বঞ্চনায় তারা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, তাদের frat বা রাত্রি-নিদ্রাও হয়তো বিঘ্নিত হচ্ছিল। 
বাঙলা ভাষার জন্য বলিপ্রদত্ত এহেন বুদ্ধিজীবীরা কলকাতা দূরদর্শনের সামনে ধর্না দেন 
অধিকতর সময়ের জন্য বাঙলা অনুষ্ঠান প্রচারের দাবিতে । কেন্দ্রের দ্বারা ১৯৭৭ সাল থেকে 
বঞ্চিত সীমিত ক্ষমতার অধিকারী রাজ্য সরকার তথা বাঙলা ভাষা সুবিচার পেয়েছিল কিনা 
তা জানা নেই। সেই সব মহান বুদ্ধিজীবীরা কলকাতা দূরদর্শনের বো অন্য বাঙলা চ্যানেলের) 
অনুষ্ঠান দেখেন কিনা জানা নেই, তবে এরা অনেকেই যে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রিয়সখা সে 
কোনো দিন দূরদর্শনের (বা অন্য চ্যানেলের), অনুষ্ঠান দেখেন বা শোনেন, তা সংবাদই 
হোক, বা ঘোবণাই হোক বা ধারাবাহিকই হোক তাহলে হয়তো তারা কষ্ট করে গলফ গ্রিনের 
সামনে নরম গালিচা পেতে বসতেন ati গালিচা না পাতলে তা বাঙলা ভাষার জন্য 
জনযুছ্ধে সামিল বাবুদের বসতে কষ্ট হবে! যে কোনো দিন দূরদর্শনের যে কোনো বাঙলা 
অনুষ্ঠান শুনলে, যে ভদ্রায়ণের কথা আগে বলা হয়েছে, দূরদর্শনের দিন_রাত-নমস্য খুদেতম 
তারকারা বাঙলা ভাষার ভদ্বায়ণের যে অবিরাম প্রয়াস চালাচ্ছেন তা শোনা যাবে। ধর্নাধারীরা 
অবশ্য এ প্রশ্ন কখনো তোলেন না, এ বাঙলা কার বাঙলা, কোন বাঙলা? বাঙলা ভাষাটা 
কোন পথে যাচ্ছে? অতিরিক্ত সময় বরাদ্দ অবশ্যই জরুরি আরো অধিক জরুরি রাজ্য 
দানে/মদতে ‘আকাশ’ দর্শন আছে) ৷ সময় বেশি দিলে হয়তো অধিক সময় বাঙলা শুনতে 
পারব, কিন্তু তাতে কোন বাঙলা আমরা পাব? বাঙলা ভাবার কি তাতে উন্নতি হবে? 
অতিরিক্ত সময় বরাদ্দে কিন্তু বাঙলা ভাষার উন্নতি সাধিত হবে না, তার জন্য চাই দরদ, 
মমত্ববোধ, সে বোধের কথা কেউ বলছেন At | বাঙলা ভাষা যে আক্রান্ত, পদে পদে পৰ্যুদস্ত, 
বিধ্বস্ত, ধর্ষিত হচ্ছে-- সে বিষয়ে কারুর কোনো উদ্বেগ নেই। ইংরেজিতে কথা বললে 
সামাজিক বয়কটের সিন্ধান্ত, অতি উত্তম প্রস্তাব । (বাঙলা ভাবার হিন্দি থেকে আক্রান্ত হবার 
কোনো সম্ভাবনা নেই, তার কারণ পরে বলা যাবে?) ঝুঁটি নেড়ে দেবার প্রস্তাবও অধিকতর 
উত্তম। কিন্ত অধিকতর বিপদের সম্ভাবনা যেখান থেকে, তার বিরুদ্ধে কেউ ব্যবস্থাপত্র দেন 
না। কারণ তাদের ঝুঁটিটি তো সেখানে বাঁধা । বাঙলা ভাষা বা চলতি রীতির ভাষা ভদ্রজলের 
মুখের ভাষা, শহুরে শিক্ষিতদের ভাষা । এবম্বিধ কথ্য চলতি বাঙলা তথা মান্য ভাষায় সংবাদ 
পাঠকদের আর বোধ হয় চলছে না। সে ভাবার সম্পদ তাদের কাছে অপ্রতুল বলে প্রতিভাত 
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হচ্ছে। কথ্য ভাবা বা চলতি ভাষা তথা মান্য বাঙলা ভাষা তো বলবে আপামর জনসাধারণ | 
দূরদর্শন বা অন্যান্য চ্যানেলের বা বেতারের লোকেরা তো তাদের থেকে আলাদা | এডোয়ার্ড 
সাইদ যাকে বলেন “আমরা” (we) এবং “তারা” ৫1০৮)-___ এই আমরা এবং তারা-র ব্যবধান 
তো বজায় রাখতেই হবে। যদি কোনো কোম্পানির নাম হয় “আয়রন এন্ড স্টিল কোম্পানি’ 
তা সংবাদে যেভাবেই লেখা থাকুক না কেন, পাঠক/পাঠিকা তা পাঠ করবেন ‘আয়ন’ 
(iron) হিসেবে । “আয়রন” বললে কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হত না, তিনি যে ইংরেজিটা 
জানেন, তাহলে তো তা শ্রোতা জানতে পারতেন না। শ্রোতার থেকে তার দূরত্ব (ভাষিক) 
বোঝানো যেতো না। এদেরই কথিত উচ্চারণে ইংরেজি vote হয়, boat’, video উচ্চারণে 
হয় BDO-র মতো । ‘সঠিক’ উচ্চারণের এমনই প্ৰয়াস! অর্থাৎ বাঙলা ‘ভোট’ ‘ভিডিও’ নিয়ে 
তারা ASS নন। ভোট বা ভিডিও বলবে তো আপনার-আমার মতো লোকেরা । দূরদর্শন 
বা বাঙলা চ্যানেলে বা বেতারের লোকেরা তো তাদের থেকে আলাদা । “আমরা” এবং “তারা- 
র ব্যবধান তো বজায় রাখতেই হবে। সৰ্বজন ব্যবহারে তথা বহু ব্যবহারে জীর্ণ মান্য বাঙলা 
বা তাতে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার শব্দ (ইংরেজি, আরবি, ফারসি) তাদের শ্রেণী বা wa 
ভিন্নতার অবস্থান নির্দেশ করতে পারছে না। সামাজিক Weed চলিষুঃতার ফসল পরজীবী এই 
নব্য ভদ্র শ্রেণী কৃত্রিম, তার ভাষাতেও সেই কৃত্রিমতা প্রতিফলিত । তাই ভদ্রলোকেরা আপন 
ভদ্রতা রক্ষার নানাবিধ কৌশলের মধ্যে প্রধান হিসেবে বেছে নেন ভাষাগত দৃরত্বকে। শ্রেণী 
দূরত্ব নির্দেশে ভাষার মতো বিশ্বস্ত বন্ধু পাওয়া কঠিন এমন কথা বলেন প্রখ্যাত পণ্ডিত 
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। এবং এই কৃত্রিমতার প্রয়োজনেই তারা বাঙলা ভাষাকে করে 
নিচ্ছেন ইংরেজির মোড়কে এক নব্য বাঙলা ভাষা । বাঙলা ভাষাকে তো তাদের মতো SAB 
করতে হবে, আটপৌরে বাঙলা ভাষায় সাধারণ লোকের চলতে পারে, তাদের পক্ষে তা 
অপ্রতুল। (আটপৌরে বুলিতে প্রমথ চৌধুরী এবং রবীন্দ্রনাথেদেরও কুলোয় নি)। তারা 
নিজেদের প্রমাণ করতে চান ইংরেজি ভাবায় শিক্ষিত এবং দীক্ষিত, যদিও জানি সকলেই নন, 
কেউ কেউ, তাহলেই বা কি, ইংরেজি জানার ভান তো করতে হবে। ইংরেজি জ্ঞানের বা 
জানার সামাজিক অর্থ হল মর্যাদাগতভাবে Cad অবস্থান ৷ তাই তাদের ভাষা নেয় ইংরেজির 
ছদ্মবেশ বা আবরণ। সাদামাটা বাঙলা শব্দও, তাদের কাছে ইংরেজির পোশাক পরে হাজির 
হয়। কোনো সংবাদ পাঠিকার উচ্চারণে সরলা রায় (মেমোরিয়াল হল) হয়, “সার্লা' (HB 
উচ্চারণ) বাঙলা PACA] AN! সরলা মাহেম্বরীও হন সার্লা, যদিও তার পদবি মাহেশ্বরী 
বাঙলা উচ্চারণ মেনে চলে। ধুতি-শাড়ি পরানো বাঙলা নামকে কোট-প্যান্টালুন পরিয়ে 
SHR করতে হবে যাতে তা আর পাতি বাঙলা না হয়। ‘লাল বাজার’ তাদের উচ্চারণে হয় 
‘লাল বাহার (পরশুরাম অবলম্বনে লিখিত)। ।হমানীশ গোস্বামী মহাশয় তার স্বভাবসুলভ 
রসিকতার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করে বিবিধ কৃত্ৰিম এবং ভদ্র উচ্চারণের কিছু নমুনা 
দিয়েছিলেন, যেমন “মামাডান স্পোৰ্টিং’ অর্থাৎ মহামেডান স্পোর্টিং), ‘ব্ৰাশ্যা’ (রাশিয়া) 
“বাসুদেব আচারিয়া" (বাসুদেব আচার্য; ভদ্রলোক বাঙালি, এবং যে দলের তিনি এম. পি. 
সে দলের পত্রিকাতেও তিনি “আচারিয়া' হয়ে হাজির হন)। “সুস্মা সোররাজ” (সুষমা 
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স্বরাজ) “উমা SHS’ (উমা ভারতী) ইত্যাদি । প্ৰফুল্ল সেনের পদবি, এঁদের কারুর মুখে হয় 
সেন, দস্ত্য স- উচ্চারণ, তালব্য উচ্চারণ নয়। বাঙলা ধারাবাহিকে তো ‘সেন’ সর্বদাই দত্য 
উচ্চারণে হাজির হয়। শচীন (তেন্ডুলকার) হন, |সাচিন], তালব্য নয় । দত্ত্য উচ্চারণ, সুনীল 
গোভাক্কারও wey উচ্চারণে উপস্থাপিত হয়। নীলনয়না সুন্দরী এশ্বর্য রায় হন “আইসোয়ারিয়া, 
রাই”। বাঙলা ভাষার স্বভাবধর্ম অনুযায়ী উচ্চারণের কি যুগ চলে যেতে বসেছে? ইংরেজির 
দাপটে? অথবা ইংরেজির মর্যাদা গৌরবে? এখন বাঙলা নামও বাঙলার মতো উচ্চারিত 
হয় না। GRE রূপ যদিও কদাচহদিশ দিতে পারে, তবুও ‘আইসোয়ারিয়া"--- 'রাগা' (=রাগ) 
, এবং গানের জগতে নোতুন উপদ্রব ব্যান্ড, ‘অভিলাষা’ (“আভিলাষা'-ও হতে পারত) 
দেখতি পাচ্ছি। ANY সচেতন ভদ্রতার প্রলেপ লাগানো হচ্ছে, অন্য ভাবে লেখা বা উচ্চারণ 
করার মধ্য দিয়ে । আমার ক্লাসের এক লোরেটো-নন্দিনী ছাত্রীকে নাম ধরে ডাকলে, সে বলে, 
সে ‘বসু’ [বোসু} নয়, [বাসু]--- দক্য উচ্চারণ। জ্যোতি বসু নির্বাণে না গিয়ে, পাদপ্রদীপের 
আলোয় থাকলে, এঁদের মুখে [বাসু] হয়ে যেতেন, [CATO] থাকতে পারতেন AT! 
কলকাতার দূরদর্শনে একটি কুইজ বা প্ৰশ্লোত্তরিকার আসর বসত, সম্ভবত একটি পাক্ষিক 
পত্রিকার প্রয়োজনায়। একজন ছোটো পর্দার খুদে তারকা, অপরজন ছোটো এবং বড উভয় 
পর্দার তারকা । অনুমান করি (নিশ্চিতভাবে জানি না), এঁদের মধ্যে একজন কলকাতা বা 
মুম্বাইর (পিতা যেহেতু মুম্বাই চলচ্চিত্রের নায়ক ছিলেন) কোনো আন্টিনিকেতনে এবং 
স্বভাবতই আন্টি ভাষায় শিক্ষিতা। অপরজনের ভাবা চিহ্ন অর্থাৎ বাঙলা উচ্চারণ (বোকা 
বা চালাক কোনো বাক্সেই) এমন কোনো অনুমানের জন্ম নেয় না। কুইজটি ছিল বাঙলা 
ভাষার প্রশ্ন হত বাঙলা ভাবার কিন্তু সঞ্চালক বা পরিচালক অধিকাংশ সময়ই ব্যয় করতেন 
ইংরেজি ভাবায় তার ব্যাখ্যা করে (এঁরা কেউই কিন্তু সিদ্ধার্থ বসু নন।)। কোনো শুদ্ধ উত্তরের 
পরে পরিচালক বলেন, ‘absolutely’, বহুবার ‘absolutely correct’ অথবা একদম 
correct | লখনৌ (জায়গার নাম, বাঙলায় আমরা এভাবেই লিখি বা বলি) হয় ‘লাখনৌ’ 
এবং “মাদ্রাজ' (তখন চেন্নাই হয়ে গেছে) ‘ম্যাড্ৰাস’; সঞ্চালিকা বলেন, “দারুণ সাপ্প্রাইজ' 
(surprise) ... পুরস্কার বিতরণ বলতে পারেন না, বলেন ‘prize distribution’, ‘answer 
ভুল' আবার বলেন, ‘আছেন BEM celebrity মানে নাম করা...’ পয়েন্ট জানাতে বলেন, 
‘five points’ ‘two points’ “ওপরের answer-b1 মানে উত্তরটা ‘elaborate করে দিই’ 
‘এই 9:06ঃ- এই...” WA) মোট ২৫ মিনিটের অনুষ্ঠান (বিজ্ঞাপন বাদ দিয়ে), কথ্য শব্দের 
বেসরকারি খবরের জনৈক খাস সংবাদ পাঠক (যিনি খাস প্ৰতিযোগী ছিলেন একদিনের 
অনুষ্ঠানে), সরকারি ত্ৰিভাষা সূত্ৰে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন ইংরেজি, হিন্দি, বাঙলা তিন 
ভাষার সমান “ক্ষমতা'-র, তার উত্তরটা ইংরেজিতে দিতেই ভালবাসতেন। ভাবখানা এমন 
যেন হিথ্রো বিমানঘাটি থেকে সবে উড়ে কলকাতায় এসেছেন। পরের বিমানে আবার 
সেখানেই চলে যাবেন। আরেকটি বির্তক অনুষ্ঠানের সঞ্চালক একজন নাট্য ব্যক্তিত্ব, 
পরিচালক, অভিনেতা, নিৰ্দেশক, এবং বড় পর্দার মাঝেমাঝে পার্শ্বচরিয্রের অভিনেতা (যিনি 


একুশ শতাব্দী ৪৮ 


একটি কলেজের ইংরেজির লেকচারারও ছিলেন)। শিক্ষকদের দায়বন্ধতার বিষয়ে নবীন- 
প্রবীণ মিলিয়ে চারজন বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন সে অনুষ্ঠানে । বিতর্ক চরমে 
উঠলে, তিনি বলেন তিনবার '] am very sorroy' | বিতর্কের শেষে একদল হেরে গেলে, 
তিনি তার নিজস্ব sway সংযোজন করেন Sometimes losers are also winners’ 1 
ঠিক এর বিপরীত একটি চিত্র পাই অন্য পরিপ্রেক্ষিতে ৷ প্রেসিডেক্সি__ এম. আই. টি.-তে 


বক্তব্য পেশ করেন যা তিনি বাণুলায়ই করতে পারেন। এরপর যদি কোনো ধারাবাহিকের 
বলে মা-মাসিরা, বাড়ির কাজের লোক চরিত্রেরা যদি তরুণ-তরুণী হয় তাদের যে বাঙলা 
হবে, তা হবে ইংরেজির মোড়কে বাঙলা ভাষা। এমনি একটি ধারাবাহিকে ইংরেজি colonel 
হয়ে যায় ‘কাৰ্নেল’ (যেন kernel)! আমাকে অনেক কষ্ট করে ভদ্রলোকের মিলিটারি 
পোশাক দেখে তা উদ্ধর করতে হয়েছে। ৷ 

প্ৰশ্ন উঠতে পারে কেবলমাত্ৰ বৈদ্যুতিন মাধ্যমের উদাহরণ দেওয়া হল কেন। তার কারণ 
কোনো ভাবার মান্য রূপ প্রসারে এবং প্রচারে, অস্তত তার সঠিক রূপের উচ্চারণে বৈদ্যুতিন 
মাধ্যমের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বি. বি. সি.-র ইংরেজি যেমন স্বীকৃত ইংরেজি, তেমনি জর্মন 
বেতারের জর্মন ভাষা | জর্মন বেতারের তো সংবাদ-পাঠক ঘোবকদের কঠোর পরীক্ষা দিতে 
হয়। ঢাকার সরকারি বেতার তথা টিভি কেন্দ্রে তো কথ্য শব্দের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা 
রয়েছে। প্রয়াত নরেন বিশ্বাস মহাশয় ছিলেন তার প্ৰশিক্ষক শুদ্ধ উচ্চারণের জন্য তাঁর 
ক্যাসেটও রয়েছে। তাই সেখানকার বাঙলা ভাবা বাঙলা ভাষার মতোই । কিন্ত কলকাতার 
কোনো টিভি চ্যানেলের জন্য বা বেতারের জন্য এমন ব্যবস্থা নেই। আমাদের এখানেই 
বাঙলা ভাষাকে এমন SY করার প্রয়াস ৷ কায়দা করে বাঙলা বলার প্রয়াস। এখানকার বঙ্গ 
সমাজ শুধুমাত্র বাঙলা ভাষা দিয়েই আর চলতে পারছে না। তার জন্য দরকার ইংরেজি 
ভাষার। ইংরেজির মর্যাদা আছে, Bra নেই। হিন্দির নেই কেননা হিন্দি সরকারি ভাষা 
হলেও, তা সমস্তরীয় ভাবা । সমস্তরীর ভাষা দিয়ে মর্যাদার প্রকাশ পায় না--- ‘ভিন্ডি’ বা 
“শজ্জী’ তেরকারির জায়গায়) মর্যাদার দ্যোতনা করে না। সুতরাং বিপদ আমাদের হিন্দি থেকে 
নেই। বিপদ ইংরেজি থেকে। বাঙলা ভাষার এমন সঙ্কটে সমবেত প্রতিরোধ দরকার । তাতে 
যদি ঝুটি নেড়ে দিতে হয় তাও করার দরকার । কিন্ত যাঁরা বুটি নেড়ে দেবার প্রস্তাব করেন, 
তারা কি তাদের বিদেশে-শিক্ষিত পুত্রকন্যাদের ঝুঁটি নেড়ে দিতে পারবেন? 0 
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আসামে বাঙালির উত্তরাধিকার ও একযন্টির ভাষা সংগ্রাম 
পরিতাষ পালচৌধুরী 


জ্যটির নাম যেহেতু আসাম,সেজন্য ভারতবর্ষের অপরাপর জনগোষ্ঠি সহজেই ধারণা 
রা” নেন, এটা অসমীয়াদের দেশ, এবং এই দেশটা বাঙালি বিহারী ও নেপালিরা 
এসে দখল করে নিয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা যে তার সম্পূর্ণ বিপরীত একথা ভারতবর্ষের 
অন্যান্য প্ৰাতীয় মানুষের কথা বাদ দিলেও আসামের নিকট প্রতিবেশী বৰ্ত্তমান পশ্চিম- 
বঙ্গের এক শতাংশ মানুবও মূল সত্যের সঙ্গে পরিচিত কিনা আমার সন্দেহ আছে এবং আমি 


১৮৭৪ সালের আগে এই রাজ্যের নাম আসাম ছিল না। ইংরেজ আসামের শাসন ক্ষমতা 
অধিগ্রহণ করে ১৮২৬ সনে। কিন্তু সেটা বর্তমান আসাম নয়। আসাম সীমান্তে তখন অনেক 
রাজ্য-- আহোম, চুতিয়া, কামতা, কাছাড় ইত্যাদি কত কি। ইংরেজ ১৮২৬ সনে বৰ্মা যুদ্ধের 
পর ওয়াণ্ডাবু চুক্তি মতে যে আহোম রাজ্যের শাসন ক্ষমতা অধিগ্রহণ করে, তা ছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ 
উপত্যকার মাত্র পাচ জেলা নিয়ে। এই জেলাগুলি হল কামরূপ, দরং, শিবসাগর, লক্ষ্মীমপুর, 
এবং নওগী। নওগা জেলার বর্তমান হোজাই মহকুমা সেদিন কাছাড় রাজ্যের SESS fe | 

সুতরাং ১৮২৬ সনে ইংরেজ যে আহোম রাজ্য দখল করে সেখানে কাছাড় ছিল না। তারা 
কাছাড়ের শাসন ক্ষমতা লাভ করে আহোম রাজ্য নেবার ছয় বছর পর ১৮৩২ সনে। এ সময় 
কাছাড়ের আয়তন ছিল বিশাল এবং বরাক উপত্যকার কাছাড় ও হাইলাকান্দি জেলা, উত্তর 
মহকুমা সহ উপরে ধানশিরি নদী পর্যন্ত ১৮৩২ এর কাছাড় রাজ্য বিস্তৃত ছিল। 

১৯৬১ ইংরেজীতে যে কাছাড় জেলায় বাঙলা ভাষা সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই 
কাছাড়ও আবার WAS অধিগৃহীত কাছাড় নয়। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের সময় শ্রীহট্টের 
করিমগঞ্জ মহকুমার সাড়ে তিন থানা কাছাড় সীমান্তে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং কাছাড় 
জেলার একটি মহকুমা বলে গণ্য হয়। একযণ্টির কাছাড় জেলার তিন মহকুমা আজ তিনটি 
জেলা এবং একত্রে বরাক উপত্যকা বলে পরিচিত। 

১৮৭৪ সালে শিলং এ রাজধানী স্থাপন করে ইংরেজ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকার পাঁচ জেলা 
এবং গারো পাহাড় ও খাসিয়া জৈস্তিয়া পাহাড় নিয়ে একটি চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ 
গঠন করে। প্রদেশের নামকরণ হয় Assam (আসাম)। ইংরেজ এই আসাম নামের ধারণা 
কোথা থেকে পেয়েছিল জানিনা। তবে যে আহোম রাজ্য ওরা দখল করেছিল সেই 
আহোমরা বার্মার শান উপত্যকা থেকে নাগা পাহাড়ের পাতকই পর্বত পেরিয়ে শিবসাগরের 
সমতলে পৌঁছে SH দিগন্ত প্রসারি সমতল অঞ্চল দেখে মনের আনন্দে বলে ওঠে আস- 
সাম্‌ অর্থাৎ কি সুন্দর, কি অপূর্ব! অপূর্ব সেই উপত্যকায় আহোমরা বসতি স্থাপন করে। গড়ে 
ওঠে তাদের রাজত্ব। তারপর একটির পর একটি ছোট ছোট রাজ্য বিজয়। শেষ পর্যন্ত 
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গৌহাটি প্রাগ_ জ্যোতিষপুরে সমগ্র ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা জয় করে রাজধানী স্থাপন। কিন্তু 
প্রাগজ্যোতিষপুরে আহোম রাজ্জ্ের সর্বশেষ রাজধানী হলেও এর সঙ্গে পৌরাণিক ভগদত্ত বা 
নরকাসুরের রাজ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। আহোমরা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মাত্র আসামে 
প্রবেশ করেছে এবং বাহুবলে ক্ষমতা অর্জন করেছে। 

১৮৭৪ সালে শিলং এ রাজধানী স্থাপন করার পর যখন দেখা গেল ওটা একটা আর্থিক 
অনির্ভর Kies, রাজ্যের আয় দিয়ে রাজ্য চালালো সম্ভব নয়, তখন বাঙলাদেশের শ্রীহট ও 
গোয়াল পাড়া জেলা এবং ১৮৩২ সনে অধিগৃহীত কাছাড় রাজ্য, যা ইংরেজ কর্তৃক ঢাকা 
€প্রেসিডেল্সী) থেকে শাসিত হত, সেই কাছাড়কে আসামের সঙ্গে FS করা হয় এবং এই 
সংযুক্তির ফলে আসাম একটি উদৃত্ত রাজ্যে পরিণত হয়। MAG, কাছাড়, গোয়ালপাড়া নিয়ে 
বৃহত্তর আসাম গঠনের পর আসামকে দুটি উপত্যকায় ভাগ করা হয় £ সুরমা উপত্যকা এবং 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা। 

শ্ৰীহট্ট কাছাড় নিয়ে ছিল সুরমা উপত্যকা ৷ সুরমা উপত্যকার সদর ছিল শিলচর। ১৯৪১ 
সালের যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য দেশে জনগণনা হয় নাই। সুতরাং স্বাধীনতা লাভের পূৰ্বে 
জনগণনা সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য পেতে হলে আমাদের যেতে হয় ১৯৩১ সালের জন 
গণনায়। আসুন ১৯৩১ সালে জনগণনা আসামের জন বিন্যাস সম্পর্কে কি বলে দেখা 
যাক £ 

১৯৩১ সালে আসামের লোক সংখ্যা নিম্নরূপ £ 

সুরমা উপত্যকা 
বঙ্গভাষী 
অসমীয়া ভাষী 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা 
অসমীয়া ভাষী 
বাঙলা ভাষী 
আসামের মোট জনসংখ্যা 
বঙ্গভাষী ৩৯, ৬০, ৭১২ 
অসমীয়াভাষী ১৯, ৯২, ৮৪৬ 
পার্বত্য অধিবাসী ১২, ৫৩, ৫১৫ 
সর্বমোট ৭২, ০৭, ০৭৩ 
ইংরেজ শাসিত এই পরিসংখ্যানে কোনো কারচুপি এজন্য থাকার কথা নয় যে জন 
সংখ্যার নিবিখে জন প্রতিনিধিত্ব অর্থাৎ সংখ্যা তত্ত্বের রাজনীতি সেখানে অনুপস্থিত ছিল। 
সুতরাং নিরপেক্ষ এ আদম সুমারির ফলাফল আমাদের এক ব্যাপক আত্ম-সমীক্ষার সুযোগ 
এনে দেয়। 

১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট দেশ বিভাগ হল। আসামের BRE জেলা করিমগঞ্জ মহকুমার 

সাড়ে তিন থানাকে ভারতে রেখে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হল। করিমগঞ্জ এবং কাছাড়ের 
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মিলিত লোকসংখ্যা তখন ৬ লক্ষ । অতএব ১৯৫১ সালে স্বাধীন ভারতে প্রথম জনগণনার 
আসামে বঙ্গভাষীর সংখ্যা হওয়া উচিত s 


>I ব্ৰহ্ম পুত্র উপত্যকার ১১ লক্ষ 

বাঙলাভাবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে অন্যুন ১৫ লক্ষ 
BIG এবং করিমগঞ্জের ৬ লক্ষ 
১৯৩১ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ্‌ 

থেকে আবাদীর জন্য নিয়ে আসা 

ইমিগ্রেন্টস বাঙালি মুসলমান ৫ লক্ষ 
দেশ বিভাগের জন্য আসা উদ্বাস্তু ৯ লক্ষ 
সর্বমোট ৩৭ লক্ষ 


১৯৫১ সালে যেখানে আসামে বাঙলাভাবী মানুষের সংখ্যা অন্যুন ৩৭ লক্ষ হওয়া উচিত 
ছিল, সেখানে ৫১র গণনায় আসামে ৪০ লক্ষ বাঙালির সংখ্যা কমে হল ১৭ লক্ষ এবং Qo 
লক্ষ অসমীয়া ভাষীর সংখ্যা বেড়ে হল ৪৯ লক্ষ | আসামের তৎকালীন THA সুপারিনটেন্ডেন্ট 
এটাকে বলেন “বায়োলজিক্যাল মিরাকল' অর্থাৎ জীবতাত্মিক বিস্ময়। 

কিন্তু সেলাস রিপোর্টে লোক কমিয়ে দেখালেই তো আর লোক কমে গেল না। 
মানুষগুলো তো সশরীরেহ আসামের মাটিতে চাষাবাদ করছে, চাকুরী করছে, ব্যবসা-বাণিজ্য 
করছে। সুতরাং সংখ্যাতত্তের একটা ড্রাগন উগ্র অসমীয়াদের তাড়া করে বেড়াতই। তাই ARG 
জেলাকে গণভোটের প্রহসনের মাধ্যমে পাকিস্তানে পাঠিয়েও শাস্তি ছিল না অসমীয়া নেতৃত্বের। 
সুতরাং বাঙলা ভাষীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করার একটা চেষ্টা স্বাধীনতা 
লাভের পূর্ব মুহূর্ত থেকেই শুরু হয়। দেশ বিভাগের মাত্র ২৫ দিন আগে ৪৭ এর ১৯ জুলাই 
গৌহাটিতে শ্রেষ্ঠ অসমীয়া চিস্তানায়ক বাণীকান্ত কাকতী একটি সভায় বলেছিলেন 

Culturally, racially and linguistically, every non-Assamese is a for- 
eigner in Assam. In this connection we must bear in mind that Assam 
from very ancient times never formed a part of India. 

ইংরেজী দৈনিক আসাম ট্রিবিউনের ২০ জুল৷২ তারিখের সংখ্যায় এই ভাষণ মুদ্রিত হয়। 
তারপর দেশ বিভাগ হল। স্বাধীন ভারতে ১৯৪৭-এর ৫ নভেম্বর আসামের প্রথম বিধান সভা 
অধিবেশনে মন্ত্রীসভার তৈরি করে দেওয়া ভাষণ পাঠ করে রাজ্য পাল ঘোষণা করলেন £ 

"The Native of Assam are now masters of their own house. They 
have a Government which is both responsible and responsive to them. 
They can take what steps are necessary for the encouragement and 
propagation of Assamese language and culture and the languages and 
customs of the tribal people who are their fellow citizens and who also 
must have a sharc in the formation of such policies. The Bengalee has no 
longer the power, even hc had the will to impose anything on the people 
of these hills and valleys which constitute Assam. The basis of such 
feelings against him as exist is fear but now there is no cause of fear. I 
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would therefore appeal to you to exert all the influence you posses to 
give the stranger in our misdst a fair deal provided of course he in his 
turn deals loyally with us.” 

উক্ত দর্শন হাতে নিয়েই আসামে বাঙালির তরনী উথাল পাথাল ঝঞ্জা বিক্ষুক্ধক এক সাগর 
কাছে এলে তিনি বলেন “Undoubtedly Assam is for Assamese.” শিলং টাইমস 
পত্রিকার ১৯ অক্টোবর ১৯৪৭ তারিখে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়৷ মহাত্মা গান্ধী উত্তরে বলেন "If 
Assam is for Assamese, India belogns to whom?” রাজ্যের বাঙলাভাষীরা একটা 
ভরসা পেয়েছিলেন, অস্তত জাতির জনক আছেন তাদের পেছনে | অসমীয়া ভাবায় গান গেয়ে, 
অসমীয়া ভাষায় কথা বলে, অসমীয়া জাতি গঠনের প্রক্রিয়ায় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালিরা 
নিজেদের শরিক করে নিয়েছিলেন। অসমীয়া ভাষা রাজ্যের প্রধান ভাষা নয় বা অসমীয়া ভাবা 
অপর কোনো ভাষাগোষ্ঠির চেয়ে দীন__ এমন ধারণা রাজ্যের কোনও বাঙলাভাষীর মনে 
কস্মিনকালেও দেখা দেয়নি। পক্ষান্তরে বরং একটা অঘোষিত ভঙ্গীতে অসমীয়া ভাষা রাজ্যের 
সরকারি ভাষার মর্যাদা পেয়েই চলেছিল। কিন্ত তাতে HSB ছিলেন না অসমীয়া উগ্ৰ জাতীয়তাবাদী 
পক্ষ | বঙ্গভাষী জনসংখ্যার প্রকৃত শক্তি বোধ হয় তাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। ১৯৫৪ সালে 
তাই গোয়ালপাড়া জেলায় অনুষ্ঠিত হল ‘বঙ্গাল খেদা’ আন্দোলন | আন্দোলন মানে সভা- 
সমিতি-মিছিল হরতাল AN | এ আন্দোলন মারো-কাটো-স্মালিয়ে দাও জাতীয় বন্য উন্মাদনা। 
কিন্তু’ ৫৪র এই উন্মাদনা গোয়ালপাড়া জেলার বাইরে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকায় বিস্তৃতি লাভ করেনি। 
কিন্তু ১৯৬০ সালে অসমীয়া ভাষাকে রাজ্যের সরকারি ভাবার মর্যাদার দাবিতে সমগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ 
উপত্যকা জুড়ে আরম্ভ হল এক নারকীয় তাণ্ডব ৷ অসমীয়া ভাবা রাজ্যের সরকারি ভাষা হবে-_ 
ভালোকথা, কোনো বাগুলাভাষী এর বিরোধী নয়। তাহলে বাঙালির গৃহদাহ কেন? কেন শিশু 
হত্যা, নারী হত্যা, নর হত্যা এবং লুঠন? কিন্তু তাই হল সমগ্র রাজ্য জুড়ে। কেবল মাত্র সরকারি 
হিসাবেই ১৩১৯৫ টি বাড়ি ভস্মীভূত হয়, ৪০ জন মারা যান এবং ১৬২৫০ পরিবার অর্থাৎ প্রায় 
এক লক্ষ মানুষ শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেন সরকারি এই হিসাবের মধ্যে__ যারা নিজেদের 
ক্ষমতায় অন্যত্র সরে গেল বা আত্মীয় বাড়ি গিয়ে উঠল, সেই হিসাব কিন্তু নেই। সুতরাং ৬০ 
সালে কি হয়েছিল সহজেই অনুমেয়। 
করার মতো কোনো শ্লোগান কোথাও ওঠেনি। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকায় নারকীয় দাঙ্গা অনুষ্ঠিত 
হলেও কাছাড়ে তার প্রতিবাদের ভাষা একদিনের জন্যও কোনো অশোভন পথে ধাবিত হয়নি ৷ 
প্রতিশোধের ভাবা এখানে ছিল না। একাস্ত সংবিধান সম্মত গণতান্ত্ৰিক পথে কাছাড় ছিল 
বিচরণশীল। কাছাড়েরর বঙ্গ ভাষাভাষী সমাজ নিশ্চিন্ত ছিলেন। কারণ তাদের ধারণা ছিল 
হতে পারবেন না। মুখ্যমন্ত্রী চালিহা তার নিজের কেন্দ্র উপর অসামের নাজিরা আসনে আর 
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সিপি আই প্রার্থী খগেন বরবরার হাতে পরাজিত হন। সেই পরাজিত চালিহাকে কাছাড় বাসী 
বদরপুর কেন্দ্ৰ থেকে নির্বাচিত করেন ৷ ১৯৫৭-র নির্বাচনের পর একটি নির্বাচনী মামলায় এ 
আসনটি শূন্য হয়ে যায় এবং উপ নির্বাচনে বিমলা প্রসাদ চালিহা এখান থেকে বিজয়ী হয়ে 
মুখ্যমন্ত্রী পদ বহাল রাখতে পারেন। তাই সঙ্গত ভাবেই রাজ্যের বাঙালিরা মনে করেছিলেন যে 
অস্তত বিমলা প্রসাদ চালিহার হাতে তাদের মৌলিক অধিকার কোন ভাবেই ক্ষুন্ন হবে না। 

কিন্ত রাজ্যের বঙ্গ ভাষাভাষীদের সেই প্রত্যাশা বানের জলে ভেসে গেল। বিশেষ করে 
সরকারি ভাবা করতে বলল-_ তখন রাজ্যের বাঙালি মনে দেখা দিল দুশ্চিন্তার ছায়া। অর্থমন্ত্রী 
ফকরুদ্দিন আহমেদ তার বাজেট ভাষণে বললেন 2 “Particularly after the Assam 
provincial Congress Committee had passed a resolution for declaring 
Assamese as the official language of the state. spoilt the atmosphere of 
peace and amity which prevailed in Assam.” 

কাছাড় জেলার বুদ্ধিজীবী তথা রাজনৈতিক সচেতন মহল নড়ে চড়ে বসলেন। ২ ও ৩ 
জুলাই ১৯৬০ সালে শিলচর গান্ধীবাগে অনুষ্ঠিত হল নিখিল আসাম বাঙলা ভাষা ও অনসমীয়া 


হবে। সম্মেলন দাবি জানাল চালিহা সরকার যেন তড়িঘড়ি না করেন, এবং দাঙ্গাবাজদের কাছে 
যেন নতি স্বীকার না করেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী চালিহা দাঙ্জাবাজদের কাছেই নতি স্বীকার করলেন 
এবং ২৪ অক্টোবর আসাম বিধান সভায় অসমীয়া ভাষাকে আসামের একমাত্র সরকারি ভাষা 
হিসেবে পাশ করিয়ে নিলেন। রাজ্যের সরকারি ভাষা সম্পর্কে রাজ্য পুনৰ্গঠন কমিশন যে 
সুপারিশ করেছিলেন, তার প্ৰতি সামান্য মর্যাদাও প্রদর্শন করলেন A | রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন 
বলেছিলেন £ 

"We do not desire to make any recomendation about the details of 
the policy to be followed in prescribing the use of the minority languages 
for official purpose. However, we are inclined to the view that a state 
should be treated as unilingual only where one language group consti- 
tutes about 70 percent or more of its entire population. When there is a 
substantial minority constituting 30 percent or so of the population, the 
state should be recognised as bilingual for administrative purposes.” 

(state Recognisation Commission Report-Page 211 Sec 733) 

কিন্তু ৭০ ভাগতো দূরের কথা জনগণনায় বিপুল কারচুপি করেও অসমীয়া ভাষী জনসংখ্যা 
কত পার্সেন্টে পৌঁছতে পেরেছিল রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের ভাষাতেই শুনুন £ 

"The linguistic complextion of the existing state establishes very 
clearly its comnosite character inspite of the very interesting post 1931 
spread of Assamese according to the census figures. It is no surpristing 
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that the rapid increase in the past two decades in the number of persons 
speaking Assamese has been disputed and the veracity of 1951 census 
figures has been questioned in certain quarters. We have not deemed it 
neccessary to enter into this controversy but we would like to draw 
attention to the fact that inspite of this rapid increase the Assamese 
speaking population still constitutes only about 55 percent of the popu- 
lation of the state. 

(State Recognisation Commission Report- paragraph-7 19) 

এই হচ্ছে প্রকৃত ঘটনা | এই ঘটনার বিরুদ্ধেই ১৯৬১ সালে গর্জে ওঠে কাছাড়ের যৌবন। 
বি রনির সিহত noe এই আন্দোলনের কথা 

॥ 

১৯৬১-র ৫ নভেম্বর করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় জনসম্রেলন। সেই সম্রেলনে গঠিত হয় গণ 
সংগ্রাম পরিষদ ৷ গণ সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে দীর্ঘ সাড়ে তিন মাসের অধ্যবসায়ে গড়ে ওঠে 
এক দুর্বার গণ সংগঠন ৷ গণ সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ৫০ হাজার সত্যাগ্রহী সংগ্রামের প্রথম 
দিন ১৯ মে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অবিভক্ত কাছাড় জেলার প্রতিটি সরকারি কার্যালয়ের দরজায় 
এবং রেলপথে। ১৯ মে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সরকারি প্রশাসন যস্ত্ৰ। এমন সুশূৰ্খল শাক্তিপূৰ্ণ 
অহিংস আন্দোলনের দাপট এর আগে আর কেউ প্রত্যক্ষ করেননি এ জেলায় । এখানে উল্লেখ্য 
১৯ GPA এক সপ্তাহ আগে থেকেই শিলচরের রাজপথে আর্মি রুট মার্চ আরম্ভ করে | শিলচরের 
ছাত্র ও যুব শক্তি তাদের এই ভয় দেখানোকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিল | 

এই নৈতিক পরাজয় বোধহয় সহ্য হচ্ছিল না শাসক গোষ্ঠির | কাছাড়ের জেলা শাসক বি. 
দোয়ারা যে কোনো পরিস্থিতিতে গুলি চালনার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্রেটদের 
বলে দিয়েছিলেন, কোনো অবস্থায়ই যেন গুলির হুকুম না দেওয়া হয়। জেলাশাসক নিজে 
সর্বাধিক স্পর্শকাতর সত্যাগ্ৰহ কেন্দ্র রেল স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন বেলা দুটো পৰ্যস্ত। দুটোর 
সময় তিনি খেতে চলে যান তার বাংলোয়। এই সুযোগ নিয়ে নেয় সরকার পক্ষের অতিভক্ত 
সুযোগ সন্ধানীরা | যখন চারিদিকে শাস্তি বিরাজিত, সত্যাগ্রহীরা যার যার কেন্দ্রে গল্প গুজবে 
ব্যস্ত, যখন সাধারণ মানুষও নিশ্চিত্ত যে যাক ভালোয় ভালোয় কেটেছে দিনটি আর মাত্র দেড় 
ঘণ্টা বাকি__ তারপরই আজকের মতো সত্যাগ্ৰহ শেষ, এরকম একটা পরিস্থিতিতে বেলা 
২-৪৫ মিনিটে আচমকা শিলচর রেল স্টেশনে গুলি বর্ষণ শুরু হয়। এই গুলি বর্ষণের ফলে শহীদ 
হন মোট এগারো জন। মারাত্মকভাবে আহত হন ব্রিশজন। স্বাধীন ভারতে জাতীয় সঙ্গীতের 
ভাষা, কবিগুরুর মাতৃভাষা, বাঙলা ভাবার মৰ্যাদা রক্ষায় শহিদ হলেন ঃ 
কানাইলাল নিয়োগী, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, বীরেন্দ্র সূত্রধর, তরণী দেবনাথ, সুনীল সরকার। 

গুলি চালনার পর ১৯ মে সন্ধ্যায় সান্ধ্য আইন জারি করেন সরকার কিন্তু ২০ মে প্রত্যুষে 
সেই কারফিউ ভেদ করেই শহরে বিলি হতে থাকে সংগ্রাম পরিষদের বুলেটিন ৷ ২১ মে কারফিউ 
ভঙ্গ করে শহরে বেরিয়ে পড়ে প্রভাত ফেরী । রামচন্দ্র ভট্টাচার্যের সদ্য লেখা গান উদ্বেলিত করে 
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তোলে প্রতিটি মানুষের মন। “আরো প্রাণ, আরো প্রাণ, এ বেদীমূলে দিতে হবে বলিদান, ভাষা 
জননীর অপমান-__ রক্ত ধারায় ধুয়ে কর লয়। হবে জয় হবে জয় হবে জয় 'শ্মশানপুরীর মধ্যেই 
কেপে ওঠে শিলচর। ২২ মে থেকে আবার শুরু হয় সত্যাগ্রহ। 

এখানে উল্লেখ করা প্ৰয়োজন-_- ১৯ মে প্রতিটি সত্যাগ্ৰহ কেন্দ্র থেকে হাজার হাজার 
সত্যাগ্রহীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। কিন্ত সংগ্রাম পরিষদ রি-ইনফোর্স করে সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় 
সামান্যতম ভাটা পড়েনি। ১৯ মে সকাল বেলা পুলিশ রেলস্টেশনে লাঠি চার্জ করে কিন্তু 
আকড়ে পড়ে থাকে সত্যাগ্রহীরা। পূর্বাহে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে কিন্তু সত্যাগ্রহীদের 
লাইনচ্যুত করা সম্ভব হয় না। জেলা কারাগারের বাইরে শিলচর শহরে রাজ্য সরকারকে আরও 
তিনটি অস্থায়ী কারাগার খুলতে হয়েছিল। 

১৭ জুন ALG একটানা চলে সত্যাগ্ৰহ ৷ দিল্লী থেকে নেমে আসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাদুর 
শাস্ত্রী। আসাম সরকার হাইকোর্টের বিচারপতি মেহরোত্রার নেতৃত্বে শিলচর গুলিচালনা সম্পর্কে 
এক সদস্য বিশিষ্ট তদস্ত কমিশন ঘোষণা করেন। কলকাতা থেকে এন সি চ্যাটাজীর নেতৃত্বে 
বেসরকারি ore কমিশন শিলচরে গুলিচালনা সম্পর্কে তদত্ত করতে আসেন। চ্যাটার্জী কমিশনে 
অন্য সদস্যরা হলেন সিদ্ধাৰ্থ শঙ্কর রায়, শ্নেহাংশু আচার্য, রণদেব চৌধুরী এবং অজিত দত্ত। এন 
সি চ্যাটাজী কমিশন রায় দেন-_ গুলিচালনা একটি সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। 

মেহরোত্রা তদন্ত কমিশনের রায় আসাম সরকার প্রকাশ করেন নি। কিন্ত সংবাদ পত্রে 
বেরিয়েছে কমিশন নাকি গুলিচালনা অযৌক্তিক বলে কঠোর সমালোচনা করেছেন প্রশাসনকে ৷ 
রাজ্য সরকার এসব খবরের কোনো প্রতিবাদও করেন নি। অর্থাৎ সংবাদ সত্য বলে মেনে 
নিয়েছেন, যার অৰ্থ দাড়ায় মেহরোস্রা তদত্ত কমিশনের রিপোর্টও সরকারের বিরুদ্ধেই গেছে। 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্ৰীর মধ্যস্থতায় আসাম সরকার কাছাড় জেলার (বরাক উপত্যকা) 
সরকারি ভাষা বাঙলা বলে মেনে নেন এবং ভাষা আইন সংশোধন WAT | 

৬১র ভাষা আন্দোলনে শিলচরে যাঁরা শহিদ হয়েছেন, তারা বুক পেতে গুলি নিয়েছেন 
মাতৃভাষার জন্য | এরকম একটি সুসংগঠিত আন্দোলন সম্পর্কে পশ্চিম বাঙলার সাহিত্যিক বা 
বুদ্ধিজীবী মহল কোন গবেষণাই করেন নি, এটা পরিতাপ জনক। 

শিলচর ভাবা আন্দোলনের আরেকটি গর্ব করার দিক হচ্ছে গুলিচালনার পর হাসপাতালে 
শায়িত মৃতদেহ গুলি বি এস এফ এসে নিয়ে যেতে চেয়েছিল । কিন্তু পারেনি সংগ্রাম পরিষদের 
সতর্কতার জন্য একটি শবদেহও তুলে নিয়ে যেতে | অথচ, ৫২র ভাষা আন্দোলনে অনেক গুলি 
মৃতদেহই সামরিক বাহিনী তুলে নিয়ে গিয়েছিল বলে শোনা যায়। এর থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে 
শিলচর তথা কাছাড় আন্দোলন কতখানি সুসংঠিত ছিল। বাঙলা সাহিত্যে একথারও কোনো 
মূল্যায়ন হয়নি আজ পর্যন্ত । 

,৬১র ভাষা আন্দোলনের নিকট নতি স্বীকার করে কাছাড়ের সরকারি ভাষা বাঙলা বলে 
মেনে আসাম সরকার বরাক উপত্যকাকে অসমীয়াকরণের উদ্যোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৭২ 
সালে ‘সেবা’ সার্কুলারের মাধ্যমে শিক্ষার মাধ্যম অসমীয়া ঘোষণা করলে ’৭২ সালে আবার 
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কাছাড়ের মানুষকে রাজপথে নামতে হয় । করিমগঞ্জ প্রাণ দেন একজন । ১৯৮৬ তে মুখ্যমন্ত্রী 
পুলিশ গুলি চালালে শহিদ হন আরও দুই জন। অসমীয়া ভাবা শিক্ষার মাধ্যম প্রশ্ন স্থগিত 
ভাষায় পাঠানো, স্কুলে স্কুলে অসমীয়া ভাষার শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে একটা প্রচ্ছন্ন 
চক্রান্ত দারুণ ভাবে সক্রিয়। সম্প্রতি গৌহাটি হাইকোর্টের একটি সার্কুলারে বলা হয়েছে, বিচারকের 
জানতে হবে। শিলচর জেলা বার আসোসিয়েশান এই নির্দেশের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। 

মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় ২১ ফেব্রুয়ারি যতখানি পবিত্ৰ এবং সম্মানের, ১৯ মে কোনও 
অংশে তার কম AT | কিন্ত কলকাতায় ১৯ মে ততখানি গুরুত্ব না পাওয়ায় ধীরে ধীরে বাঙলার 
বাড়িঘর করছেন। একটা নীরব জনস্বোত পশ্চিমবঙ্গের দিকে ধাবিত। ১৯ GPA কাছাড় তথা 
বরাক উপত্যকাকে যদি বাঙলার বুদ্ধিজীবীরা গভীর দৃষ্টি দিয়ে উপলদ্ধি করতে না পারেন ক্ষতি 
শুধু এদিকের নয়, ক্ষতি তাদেরও । 0 








With best compliments from 


MRINAL KANTI GHOSH 


Contractor & general order suppleir 
Nabanagar, Halishahar, 24 Parganas (North) 
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প্রসঙ্গ £ তদস্ত কমিশন 


[ বরাক উপত্যকায় ১৯৬১ সালের উনিশে মে ভাষা আন্দোলনের সত্যাপ্রহীদের 
উপর আসাম পুলিশ ও সামরিক শক্তির নির্বিচার গুলি চালনার তদন্তকল্লে দুটি 
কমিশন গঠিত হয়েছিল। তার একটি ছিল প্রখ্যাত আইনবিদ শ্রী এন. সি. চ্যাটাৰ্জীর 
নেতৃত্বে সম্পূর্ণ বেসরকারি পর্যায়ে গঠিত। অন্যটি আসাম হাইকোর্টের প্ৰাক্তন বিচারপাতি 
শ্রী গোপালজী মেহরোত্রাকে নিয়ে আসাম সরকার প্রতিষ্ঠিত এক সদস্যবিশিষ্ট বিশেষ 
রিপোর্ট অদ্যাবধি আসাম সরকার প্রকাশ করেনি। পাঠকদের অবগতির জন্য আমরা 
এন. সি. চ্যাটার্জী কমিশনের পুরো রিপোর্টের পাশাপাশি মেহরোত্রা কমিশন সম্পর্কে 
শ্রী কানু আইচের একটি তথ্যসমৃদ্ধ নিবন্ধের অংশবিশেষ মুদ্রিত করলাম। সম্পাদক] 


এন. সি. চ্যাটার্জী কমিশনের রিপোর্ট 


(১) “আমাদের সামনে পেশ করা সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে আমরা নিশ্চিত, যে কাছাড়ের 
ছিল অহিংসার নীতিতে অবিচল। সত্যাগ্রহীরা নিজেদের দাবির প্রতি সনিষ্ঠ এবং যথেষ্ট 
সংযমী ছিল এবং মহিলা সত্যাগ্রহীদের উপর সশস্ত্র পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারের সময় 
স্বল্প সময়ের জন্য দু একটি ইট-পাটকেল ছোড়ার ঘটনা ছাড়া জনসাধারণ সংযত এবং 
নিয়মানুবর্তী হয়েই আন্দোলন পরিচালনা করেছিল। আন্দোলন চলাকালীন সময়ে সত্যাগ্রহী 
অথবা কাছাডের সাধারণ মানুষের দ্বারা এমন কোনও শাস্তির ব্যাঘাত ঘটানো হয়নি যা অসম 
সরকার বা কাছাড় জেলায় নিযুক্ত তার এজেন্সিণ্ডলির হিংসাত্মক কার্যকলাপকে সমর্থন করে। 
সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষমতা প্রদর্শনের দ্বারা, সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করে তুলতে চেয়েছিল। 
কিন্ত সরকারের এই সশস্ত্র ক্ষমতা প্রদর্শন সাধারণ মানুষের উপর বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি 
করে এবং তাদের মনোবল বাড়িয়ে তোলে। বাংলা ভাষাকে অন্যতম সরকারি ভাষা হিসাবে 
সিদ্ধান্তের সমর্থনে তাদের মনোভাবকে দৃঢ় করে তোলে । সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা 
নিশ্চিত যে কাছাড়ের এই আন্দোলন কোন ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত হয়নি। 
বরঞ্চ অসমে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি উপজাতি গোষ্ঠীর বেঁচে থাকার জন্য এই সংগ্রামের 
মূল GRAS অভিনন্দিত করা প্রয়োজন। 

(২) সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে দ্বিধাহীনভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে আন্দোলন 
শুরু হবার অনেক আগে সেনাবাহিনীকে তৈরি রাখার সিদ্ধান্ত অপ্রয়োজনীয় ছিল। এই 
সিদ্ধান্ত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তো ছিলই না, এমনকি আইনানুগও নয়। 

(৩) রাজ্যের এক বিশাল সংখ্যক মানুষের মুখের ভাষাকে রাজ্যিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি 
দানের দাবি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত এবং কোন সরকারের অধিকার নেই এই ন্যায়সঙ্গত 
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আন্দোলনকে যতক্ষণ পর্যন্ত তা শান্তিপূৰ্ণ এবং অহিংসা থাকুবে, ততক্ষণ থেকে হিংসাত্মক 
উপায়ে দমন করা। সম্পত্তি ধ্বংস বা সাধারণ মানুষের উপর বলপ্ৰয়োগ ইত্যাদি মাধ্যমে 
কাছাড়ের জনগণ কোনরকম হিংসাত্মক আক্রমণের পরিচয় দেয়নি। এই আন্দোলন দমন 
করার জন্য অসম সরকারের এই ধরনের বলপ্রয়োগের কোন প্রয়োজনই ছিল না। যদি 
ক্রিমিন্যাল প্রসিডিয়র মতে নির্ধারিত ১৪৪ ধারা বিধিভঙ্গ করার অবাধ্যতা পরিলক্ষিত হত 
তাহলে সেক্ষেত্রেও আইনের মাধ্যমেই দুষ্কৃতিদের শাস্তি বিধান সম্ভব ছিল। বেআইনি সমাবেশকে 
পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যে সকল স্থানীয় কর্তৃপক্ষ শিলচর সত্যাগ্রহীদের উপর লাঠি, 
গুলি, টিয়ার গ্যাস চালানোর জন্য দায়ী, তারা নিজেরাই কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রসিডিয়র 
এবং পুলিশ আইস WTS রেগুলেশনসকে ভঙ্গ করেন। সর্বোচ্চ ক্ষমতা ধারী ম্যাজিস্ট্রেটের 
পক্ষে তখনই মিলিটারি এবং সশস্ত্র বাহিনী তলব করা যুক্তিযুক্ত হয় যখন কোন “ বেআইনি” 
সমাবেশ ছারা সাধারণ মানুষের শাস্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় । আইন এটাই লক্ষ্য রাখে যে 
একজন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান যাতে জনতা এবং জনগণের সম্পত্তি রক্ষার্থে ন্যুনতম কলপ্রয়োগের 
দ্বারা বেআইনি সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ করেন বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করেন। 

(8) আমাদের সম্মুখে যে সমস্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে এবং যে সমস্ত স্থান আমরা 
প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি দ্বারা আমরা নিশ্চিত যে গুলিচালনা-সহ 
পুলিশের সব কার্যকলাপই অপ্রয়োজনীয় এবং অসঙ্গত ছিল। আমরা নিশ্চিত যে শিলচরে 
গুলি চালিয়ে একাদশজন ব্যক্তিকে হত্যা করা, নির্বিচারে লাঠি ও বুলেটে বিধবস্ত করা, 
সাধারণ জনতার উপর এবং পার্শ্ববর্তী ঘরবাড়িগুলিতে অমানবিক অত্যাচার, লাঠি ও ঘুষি 
দ্বারা পুরুষ, নারী ও শিশুদের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিতে নির্বিচারে আঘাত, একটি 
শিশুকে পুকুরে নিক্ষেপ, শিলচর স্টেশনের নিকটবর্তী পুকুরে ঝাপ দিয়ে বাঁচার চেষ্টায় রত 
না। 

(৫) ভারতীয় পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীর ম্যানুয়েলে একথা সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে যে 
কোন পরিস্থিতিতে সশস্ত্র পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনী নামানো যেতে পারে; এবং যখন আর 
জনতার নিরাপত্তা ও সম্পত্তি রক্ষা করা কোন অবস্থায়ই সম্ভব হচ্ছে না এমন ভয়াবহ অস্তিম 
পরিস্থিতিতেই গুলি চালনা করা যায়। 

আমাদের ate তথ্য প্রমাণাদি দ্বারা আমরা নিশ্চিত যে গুলি চালানোর মত কোনও 
পরিস্থিতি তখন উদ্ভুত হয়নি। 

(৬) আমরা নিশ্চিত যে শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে দুই বাহিনী পুলিশ, যারা রেলওয়ে 
স্টেশন প্ল্যাটফর্ম এবং রেললাইনে দীড়িয়েছিল__ কোন পূর্বতন হুশিয়ারি ছাড়াই এই 
অনাবশ্যক, দায়িত্বজ্ঞানহীন গুলি ছুড়েছিল। যে সমস্ত পুলিশ কিংবা যে সমস্ত সরকারি 
কর্মচায়ী স্টেশনে উপস্থিত ছিল তারা কিংবা স্টেশন সংলগ্ন জনসাধারণের সম্পত্তি_ কোন 
কিছুই সেদিন এমন কোন বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েনি যার জন্যে গুলি চালানোর নির্দেশ 
দিতে হয়। 
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আমরা নিশ্চিত যে, শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহী, যারা স্টেশনের লাইনে স্কোয়াটিং করছিল কিংবা 
যে সমস্ত সাধারণ লোক যারা সত্যাগ্রহীদের সেখানে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করছিল-_ তাদের 
উপর হঠাৎ গুলি চালানোর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই ছিল না। 

(৭) সরেজমিন SACS আমরা এটা লক্ষ্য করেছি যে গুলি চালানোর ফলে স্টেশনের 
সন্নিকটস্থ এবং দূরবর্তী বাড়িগুলির ফেলিং, দেয়াল এবং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উচ্চতায় গুলি 
ভেদ করে চলে গিয়েছিল। আমরা এও প্রমাণ পেয়েছি যে স্টেশন থেকে অনেক দূরবতী 
স্থানে, ঘরের ভিতরে, বারান্দা এমনকি ষোল ফুট উঁচু জলের ট্যাঙ্কের উপর আশ্রয় গ্রহণকারী 
লোককেও হত্যা করা হয়েছিল। আমরা নিশ্চিত যে হাঁটুর উপরে এবং দেহের গুরুত্বপূর্ণ 
স্থানে গুলি করা হয়েছে এবং হত্যা করার উদ্দেশেই এই গুলি চালনা করা হয়েছে। এমন 
অনেক আহত লোককে সাক্ষী হিসাবে আমরা পেয়েছি যাদের পিঠের দিকে গুলি লেগেছিল। 
এবং এ থেকে এটাই বোঝা যায় যে, ওই লোকগুলি ওই স্থান ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিল অথবা 
তারা বিন্দুমাত্রও প্রতিরোধের চেষ্টা করেনি। 

(৮) দেখা যায় যে, সত্যাগ্রহীরা নিজেরাই গ্রেপ্তারবরণ করেছিলেন। সুতরাং গ্রেপ্তার 
করার জন্য কিংবা তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য কোন প্রকার বলপ্রয়োগের প্রয়োজনই ছিল না। 

(>) আমরা নিশ্চিত যে, শিশু নারী ও পুরুষেরা সে স্থান থেকে সরে পড়ার কোন 
সুযোগই পায়নি। শিলচর ও করিমগঞ্জে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বাঞ্সিকারা অমানকিকভাবে নিগৃহীত 
হয়, অনেক মহিলার গায়ের বস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া হয়, লাথি ও লাঠি চার্জ নির্বিচারে করা হয়। 

(১০) একটি শিশুকে কয়েকজন পুলিশকর্মী একটি পুকুরে নিক্ষেপ করে এবং যারা 
তাদেরকে ওই কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে যায় তারাই নিগৃহীত হয়। শিলচর ও করিমগঞ্জের 
রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন ঘরবাড়ির ভেতরেও পুলিশ প্রবেশ করে ঘরের আসবাবপত্র ইত্যাদি 
ভাঙ্চুর করে ফেলে। 

(১১) আমরা যতদূর জানি ওই সময় একজন ম্যাজিস্ট্রেট স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু 
দেখা যায় যে গুলি চালনার জন্য তার কোন সম্মতি বা নির্দেশ নেওয়া হয়নি। অসম 
সরকারের দুটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি এবং সমতল বিভাগের কমিশনার মিঃ বি সেনের প্রেস বিজ্ঞপ্তি 
এ সমস্ত কিছু অনুসরণ ও অনুধাবন করে এক বিরাট অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছি। ওই বিজ্ঞপ্তিগুলির 
মধ্যে দিয়ে এটা প্রতীয়মান যে দায়িত্ব এড়ানোর জন্যে এবং অসম সরকারের উচ্চতর 
পর্যায়ের সরকারি কর্মচারীদের অপকর্মকে আড়াল করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য । 
কর্মচারীদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আমরা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে ১৯ মে 
শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে গুলি চালানো অপ্রয়োজনীয়, অনাকাঙিক্ষত এবং অসঙ্গত ছিল। 

(১২) আমরা নিশ্চিত যে ওইদিনই পুলিশ কর্তৃক জনসাধারণ কিংবা পুলিশের আত্মরক্ষা 
করা কোন কিছুরই প্রয়োজন দেখা দেয়নি, এমন কিছুই বিপন্ন হয়নি যার জন্য গুলি চালাতে 
হয় এবং এক ‘মহৎ’ প্রেরণার বশবর্তী হয়েই অফিসারের আদেশ ছাড়াই সশস্ত্ৰ বাহিনী গুলি 
চালায়। 

(১৩) আমরা নিশ্চিত যে কাছাড়ের বিভিন্ন স্থানে অসম রাইফেলস অথবা পুলিশ ফোস 


একুশ শতাব্দী ৬০ 


যেভাবে লাঠি ও টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করেছে, সাধারণ নিরস্ত্র শান্ত সত্যাগ্রহীদের উপর 
সেগুলি সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং ওই শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের ছত্রভঙ্গ করতে ওইরকম 
বাহিনী প্রয়োগের কোন প্রয়োজনই ছিল না। 

(১৪) আমরা দাবি করি যে, করিমগঞ্জে যে সমস্ত পুলিশ ও অসম রাইফেল বাহিনী 
তার জন্য অসম সরকার কর্তৃক তাদেরকে অভিযুক্ত করে আদালতে উপস্থিত করা উচিত। 
যদিও করিমগঞ্জে পুলিশ গুলি চালায়নি তবু সাধারণ নাহী-পুরুষদের উপর, বিশেষত তরুণীদের 
উপর পুলিশের বর্বরোচিত ব্যবহার কাছাড়ের অন্য যে কোন স্থান অপেক্ষা অধিক অমানবিক 
ছিল। 

(১৫) আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে, চূড়ান্ত প্ররোচনা এবং “আইনের রক্ষক, শাস্তির 
বাহক, (11) পুলিশের বর্বরোচিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে কাছাড়ের জনসাধারণ যথেষ্ট শান্তিপূৰ্ণ 
ব্যবহার করেছে এবং পুলিশের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভকে বর্বরভাবে প্রদর্শন করেনি। 

(১৬) আমরা স্থির ও নিশ্চিম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে অসমীয়া ভাষা প্রবর্তন 
ইত্যাদির বিরুদ্ধে অসমের এক শ্রেণীর লোকের যে জাগরণ তাকে দমনের জন্য অসম 
সরকারের যে ভূমিকা, তা শুধু ভাষিক সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকারের উপরই আঘাত 
নয়, মানবিক অধিকার ধুলিসাৎ করারও এক প্রক্রিয়া। 

(১৭) আধুনিক Aare ব্যবস্থায় এটাই স্থিরীকৃত যে, প্রত্যেক কার্ধনির্বাহকই আইনের 
বিশাল ক্ষমতার প্রতি বিশ্বস্ত হবেন এবং যখন আইন ব্যবহার করবেন তখন আইনের 
সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল থাকবেন। আমরা নিশ্চিত যে, কাছাড় জেলার 
কার্ধনির্বাহকরা ওই সীমা এতদূর অতিক্রম করেছেন যে তাদের ভারতীয় আইন ভঙ্গকায়ী 
হিসাবে দায়ী করা যায়। আমরা অসম সরকারকে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করছি। 

(১৮) যাঁরা মারা গেছেন, যারা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে বিকলাঙ্গ হয়েছেন, যাঁরা অস্ত 
কিছুদিন অবধি কর্মহীন থাকতে বাধ্য হয়েছেন, আমাদের মত এই বে তাদের যেন ক্ষতিপূরণ 
প্রদান করা হয়। 

(১৯) উপসংহারে আমরা John Locke এর কথার প্রতিধ্বনি করছি_ ‘Just and 
moderate Governments aree very where quite, everywhere safe but 
oppression raises ferments and makes men struggle to cast off and 
weary and tyrannical yoke...There is only one thing which gathers 
people into seditions commotions and thai is oppression." 

নিজেকে প্রকাশের জন্য মানুষের মাতৃভাষার অধিকার মৌলিক মানবিক অধিকার ৷ এই 
অধিকারকে অস্বীকার করা কিংবা দমনের মাধ্যমে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা-- এর 
কোনটাই অসম তথা ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। 

স্বাক্ষরকারী : এন সি চ্যাটার্জী (চেয়ারম্যান), রণদেৰ চৌধুরী, অজিতকুমার দত্ত, এস কে 
আচাৰ্য, সিদ্ধার্থশংকর রায়। 0 
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মেহরোত্রা কমিশন প্রসঙ্গে 
কানু আইচ 


পর্যন্ত অসম সরকার, গৌহাটি হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি গোপালজি 
মেহরোত্রাকে নিয়ে একজনের SHY কমিশন গঠন করে। ১৯৬১ সালের ২৬ জুলাই 
কমিশন কাজ শুরু করে। শিলচর জেলা বার লাইব্রেরি হলে কমিশনের প্ৰাথমিক অধিবেশনে 
জানানো হয়, কমিশনের নিকট স্মারক লিপি পেশের শেষ তারিখ ২১ আগষ্ট এবং সাক্ষ্য 
গ্রহণের শেষ তারিখ ২৮ আগষ্ট। সকাল সাড়ে দশটা থেকে একটা এবং বিকেল দুটো থেকে 
সাড়ে চারটা পর্যন্ত সাক্ষ্য গৃহীত হবে। স্মারকলিপি ডাকযোগেও পাঠানো যাবে। সাক্ষীদের 
তালিকা ২১ আগস্টের মধ্যে পেশ করতে হবে। পুলিশের সাধারণ ডাইরিটি তদস্তকালে 
পরিদর্শনের জন্যে রাখা হবে। 
বিহারের পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি নাগেশ্বর প্রসাদ সরকার পক্ষে সওয়াল 
করেন। অসম সরকারের পক্ষে অন্যান্যরা ছিলেন সুরেন্দ্র প্রসাদ, এম. সি. পাঠক ও নুরুল 
হাসান। 
নাগরিক সমিতির পক্ষে সওয়াল করেন সিদ্ধার্থশক্কর রায় প্রমুখ পশ্চিম বাঙলার পাঁচজন 
আইন বিশেষজ্ঞ। নাগরিক সমিতির কৌশলীদের সহযোগিতা করেন করিমগঞ্জ থেকে 
আইনজীবী বিনোদবিহারী দাস, দিগেন্দ্রনাথ দেব (মোক্তার) এবং শিলচর থেকে আইনজীবী 
পরেশচন্দ্র চৌধুরী, আইনজীবী উপেন্দ্রশঙ্কর দত্ত, আইনজীবী প্রমোদকুমার আদিত্য, 
অনিলকুমার বিশ্বাস, জ্ঞানেন্দ্ৰচন্দ্ৰ পুরকায়স্থ, দিলীপকুমার দেব, সুধীরচন্দ্র দত্ত ও অনিলকুমার 
বর্মণ। 
সাক্ষী ৭০ জনের মধ্যে ৬৫ জনকে সরকার পক্ষ উপস্থিত করে। হাসপাতালের 
সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ আশুতোষ মুখার্জি, স্টেশনমাস্টার গোষ্ঠবিহারী কর, মহকুমা মেডিক্যাল 
অফিসার ডাঃ মন্মথনাথ দাস, আসিস্টেন্ট স্টেশন মাস্টার সত্যগোপাল মুখার্জি এবং কলেজ 
বিবেচনায় এদের সাক্ষ্য বাতিল করা হয়। পরে কমিশন, এদের সকলের সাক্ষ্যের গুরুত্বের 
কথা চিন্তা করে সাক্ষীর জন্যে ডাকে । অধ্যক্ষ ষোগেন্দ্রকুমার চৌধুরী গুলিবর্ধণের পর যা 
দেখেছেন তা এক বিবৃতিষোগে কমিশনের সামনে রেখে স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য দিতে চান। 
শিলচর শহরের নব নির্মিত জেলা গ্রন্থাগার ভবনের দোতলায় ২৮ আগষ্ট ১৯৬১, 
সোমবার থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ১৪টি অধিবেশনে ৭০ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা 
হয়। এই ছিল কমিশনের প্রথম পর্যায়। পরবর্তী পর্যায়ে কমিশনের অধিবেশন বসে ২৭ 
নভেম্বর, চলে ডিসেম্বর অব্দি এবং সৰ্বশেষ অধিবেশন শুরু হয় পরবর্তী ১৩ই মার্চ ১৯৬২ 
সাল থেকে। 
১৯৬২ সালের ১০ এপ্রিল বিকেলে একজন বিশেষ বাতবিহ মারফত অসম হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতি গোপালজ্ি মেহরোত্রা ১৯ মে ১৯৬১ বরাক উপত্যকার গুলিচালনাসহ 
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অন্যান্য সরকারি নিস্পেষণের তদস্ত রিপোর্ট রাজধানী শিলগ-এ পাঠান। ১৯ মে শিলচরে 
গুলিচালনার বৈধতা, পরিমাণ ইত্যাদি সম্পর্কে কমিশনের মন্তব্য সহ বিভিন্ন সুপারিশ করা 
হয়। কমিশনের সুপারিশের ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে রিপোর্ট মন্ত্রীসভার বৈঠকে আলোচিত 
হয়ে পরবর্তীকালে তা সাধারণ্যে প্রকাশিত হওয়াই নিয়ম। কিন্ত আজ চার দশক পেরিয়ে 
যাওয়ার পরও অসম সরকার ওই রিপোর্ট প্রকাশ করতে সক্ষম হয়নি। বলা চলে, তা প্রকাশ 
করার মতো সাহস অসম সরকারের নেই। মেহরোত্রা তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট হয়ত বা আর 
কোনোদিনই আলোর মুখ দেখবে না। কিন্তু sre কমিশন সরকারি পক্ষের বক্তব্য ও 
নাগরিক পক্ষের কৌশলীর পাণ্টা বক্তব্য এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন সাক্ষীর সাক্ষ্য পর্যালোচনা 
করলে দেখা যায় সে-সময়ের বাঙলা ভাষা সহ অন্যান্য ভাবীদের আন্দোলন কি তীব্রতা লাভ 
করেছিল। প্রকৃত পক্ষে সে সময় গোটা উপত্যকার যে এক বিরাটাকারের গণজাগরণ হয়েছিল 
তা পরিস্ফুট হয়ে উঠে। অপর দিকে সরকারি তরফে, লাঠি চালনা, কীদানে গ্যাস ছোঁডা 
এবং গুলিবর্ষণকে যুক্তিসঙ্গত করার জন্যে চেষ্টার কোন FP ছিল না। 
হবার আশকঙ্কাতেই অসম সরকারকে রিপোর্ট প্রকাশ না করার মতো অবস্থায় ফেলে দেয়। 
সরকারি পক্ষের কৌশলী নাগেশ্বর প্রসাদ প্রথমেই ১৮ GA ঘটনা সম্পর্কে নিজের ও 
সরকারের পক্ষ হতে দুঃখ প্রকাশ করে, সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক আন্দোলন শুরু করার আগে 
গোটা উপত্যকার অবস্থা কি রকম ছিল তার বর্ণনা দেন। 
করার জন্যে সংখ্যাধিক্যে গৃহীত প্রস্তাবের অমর্যাদা করতে পারে না। কাছাড়ের (বর্তমান 
বরাক উপত্যকা) বাঙালি অধিবাসীরা তার প্রবল বিরোধিতা করে। বাঙলাকে অন্যতম 
সরকারি ভাবারূপে গণ্য করার দাবি স্বীকৃত না হওয়া পর্যস্ত সমিতি ও সমিতির নেতৃবৃন্দের 
কার্যকলাপে গোটা উপত্যকার কাজকর্ম অচল হয়ে যায়। এ বিষয়ে বিভিন্ন পক্ষ হতে 
কমিশনের কাছে যে সমস্ত স্মারকলিপি পেশ করা হয় সে সম্্পকেও বক্তব্য রাখা হয়। 
বিরোধিতার মধ্যে ১৯৬০ সালের ২৪ অক্টোবর বিধান সভায় অনুমোদন লাভ করে। এ কথা 
সম্পূর্ণ সত্য যে, ওই আইন পাশ হওয়ায় কাছাড়ের বঙ্গভাষীদের মন খুবই বিশ্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। 
ফলে উপত্যকার অধিবাসীরা এ এলাকা থেকে নির্বাচিত বিধান সভার সদস্য ও মন্ত্রীদের 
পদত্যাগ দাবি STA) আইনটি যখন রাজ্তপালের স্বাক্ষর লাভ করে ১৯৬০ সালের ১৭ 
ডিসেম্বর থেকে কার্যকরী হয়, সে দিনই তার বিরোধিতা তথা প্রতিবাদ করে আইন অমান্য 
আন্দোলনের কর্মসূচি স্থির করতে করিমগঞ্জে এক জনসভা আহান করা হয়। ৫ ফেব্রুয়ারি 
আব্দুল রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে করিমগঞ্জের জনসভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ১ 
না করলে গণ আন্দোলন শুরু করা হবে। 

কৌশলী বলেন, যুবকেরা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করাতে শীঘ্ৰই সমগ্র কাছাড়ে (বরাক 
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উপত্যকায়) আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বিভিন্ন প্রচারপত্রে যুবকদের সামনে ক্ষুদিরাম 
ও বাঘা যতীনের মহান আদর্শ তুলে ধরা হয়। বাঙলা নববর্ষকে ওই অঞ্চলের অধিবাসীরা 
সকল প্রকার দুঃখ বরণের শপথ গ্রহণের দিন বলে ঘোষণা করে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, 
ওই শপথপত্রে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এলাকার দাঙ্গায় নিহত বাঙালিদের উল্লেখ থাকে। কৌশলীর 
বক্তব্যানুযারী এর ফলেই নাকি উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। গ্রামে গ্রামে যুবকদের সংগ্রহ করার ও 
প্রচারের উদ্দেশ্যে পদযাত্ৰীদল গঠন করা হয়। 

৫ মের হাইলাকান্দির সভায় ১৯ মে সৰ্বাত্মক হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, 
আসামের ডি. পি. আই. ছাত্রদের আন্দোলনে অংশ নিতে নিষেধ করে যে সার্কুলার দেয়, 
তার উল্লেখ করে কৌশলী বলেন যে, এর প্রতিবাদে মহীতোষ পুরকায়স্থের সভাপতিত্বে 
শিলচরে এক জনসভা হয়। জেলার কমিশনার ১৪৪ ধারা জারি করে সভা ও শোভাযাত্রা 
নিষিদ্ধ করেন। শিলচরের নাগরিকগণ এক আবেদনপত্র প্রচার করে জনসাধারণকে ১৯ মে 
হরতাল পালনের আহ্বান জানায় । ১৯ মে কাছাড় জেলার (বরাক উপত্যকার) সর্বত্র 
হরতাল, পিকেটিং ইত্যাদির দ্বারা সরকারি কাজ কর্ম বন্ধ করে দেওয়া হয়। হাইলাকান্দি, 
কাটিয়াগড়, পাথরকান্দি, কাটলিছড়া, রাতাবাড়ি, কলকলিঘাট ও বদরপুরে শাস্তি ব্যাহত হয়। 
কৌশলী বলেন, নিলামবাজার রেলস্টেশনের নিকট লাইনের ফিসপ্রেট সরানো হয়। পরদিন 
পুলিশ তা উদ্ধার করে। 
বিপদের আশঙ্কা করে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হয়। স্টেশনে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়। 
ম্যাজিস্ট্রেট, উচ্চপদস্থ সরকারি ও রেলওয়ে পুলিশের কর্মচারীরা ছাড়াও রেলের উচ্চপদস্থ 
অফিসাররা সেখানে উপস্থিত থাকেন। স্টেশনের বাইরে বিশাল জনসমাগম হয়। তারা 
ছত্রভঙ্গ না হওয়ায় বলপ্ৰয়োগ করতে হয়। পুলিশের ওপর হট নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। লাঠিচার্জ 
করা হয় এবং জনতা কিছু সময়ের জন্যে রেললাইন ত্যাগ করে। কিন্তু পুনরায় রেল লাইনে 
লাঠিচার্জ করে জনতাকে ছত্ৰভঙ্গ করা হয়। এরপর ট্রেনটি কিছুটা অগ্রসর হয়। 

কৌশলী রেল লাইনের ক্ষতিসাধনের যে ফিরিস্তি দেন তার মধ্যে আছে একটি সেতুর 
উপরকার মিপার অপসারণ, অন্যত্র কয়েকটি রেললাইন তুলে ফেলা । মেইন লাইন ও ব্ৰাঞ্চ 
লাইনের দুই স্থানে ফিসপ্রেট ও বস্টু সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করা। এর ফলে নাকি রেল চলাচল 
ব্যাহত হয়। এই ধরনের অক্তর্থাতমূলক কাজ রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার তথা সমগ্র দেশের 
বিরুদ্ধে এ রকম চিন্তা করে কৌশলী বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং সম্পূর্ণ বিষয়টি পূব 
পরিকল্পিত বলে মন্তব্য BAA | আরও মন্তব্য করেন যে, এ ধরনের কাজ শিশুর খেলা নয় 
যে সরকার নীরব দর্শক হয়ে থাকবে। কৌশলী নাগেশ্বর প্রসাদের মতানুষারী করিমগঞ্জে 
AAS সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অর্থাৎ কৌশলীর মতে আরও চরম ব্যবস্থার 
দরকার ছিল। দরকার ছিল গুলি চালিয়ে হত্যা করার। হয়তবা স্থানীয় প্রশাসন সে ধরনের 
পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজনীয় প্ররোচনা এবং গুলি করে হত্যা করার মতো ব্যবস্থা নিতে 
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ব্যর্থ হয়েছে। 

করিমগঞ্জের ঘটনা সম্পর্কে আরও বলা হয় যে, সেদিন রেলস্টেশনে উভয় তরফেই 
মধ্যে ৮৪ জন আহত হয়। সরকার পক্ষের কৌশলী প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, জনতার মধ্যে 
অনেকেই কাটাতারে লেগে আহত হয়েছে। একজন যাত্রী ভ্রমণ করতে গিয়েছিল বলেও 
কৌশলী কমিশনের সামন্যে সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করে। সরকারি কৌশলী নাগেশ্বর প্রসাদ 
খুব সুকৌশলে আন্দোলনের নেতৃত্বের সাথে সাধারণ ভলান্টিয়ারদের WS সৃষ্টির অপপ্রয়াস 
করে বলেন যে, এই হাঙ্গামায় কোন নেতা আহত হয়নি, বালক বালিকা ও মহিলাদের এই 
হাঙ্গামায় নিয়োগ করা হয় এবং তা আর্তজাতিক আইনের নীতি বিরোধী, তথা সরকার 
বিরোধী ৷ সত্যাগ্রহে উৎসাহী নেতারা ক্যাদানে গ্যাস আর বুলেটের সম্মুখিন না হওয়াতে 
কৌশলী দুঃখ প্রকাশ করেন। কৌশলীর মতে সত্যাগ্রহের মূল উদ্দেশ্যই ছিল রেললাইনের 
ক্ষতিসাধন করা। 

সমতল অঞ্চলের কমিশনারের সঙ্গে ডি. আই. জি, ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপার, 
মহকুমা হাকিমদের যে সভা হয়েছিল তা উল্লেখ করে সরকারি কৌশলী বলেন যে, এ সভার 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সীমান্ত জেলা কাছাড়ের অবস্থা উপলব্ধি করে কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী, 
হয়। দুটি আইনের কথা উল্লেখ করে বলা হয়, সে সময় অসম উপদ্রুত এলাকা আইন ও 
মণিপুর বিশেষ ক্ষমতা আইন, এ অঞ্চলে বলবৎ ছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে ডেপুটি কমিশনার, 
পুলিশ সুপার ও মহকুমা হাকিমদের কয়েকটি ঘোষণার কথা উল্লেখ করা হয়, যাতে 
ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। চারজনের অধিক জনতা রেল লাইনের 
ওপর একত্রিত হওয়া বে-আইনী বলে ঘোষিত ছিল। সে সমস্ত নিষেধাজ্ঞায় বিনা অনুমতিতে 
শোভাযাত্রাও বেআইনী ঘোষিত হয়েছিল। কৌশলীর মতে জনতার মধ্যে আইন অমান্য 
করার চেষ্টা ছিল না বরং নেতাগণ আইন অমান্য করার জন্যে যুবকদের সমবেত করেছিল। 

১৯৬১ সালের ১৫ই মার্চ শিলচর সার্কিট হাউসে উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মচারীদের 
সভায় অনুমোদিত মাস্টার প্রানের উল্লেখ করে বলা হয়, লাঠি ও কাদানে গ্যাস ব্যবহার করে 
জনবিক্ষোভ দমন করার সিদ্ধান্ত উক্ত সভায় গৃহীত হয়। সৈন্যগণ কর্তৃক অনিবার্য কারণে 
গুলিবর্ষণ করার সিন্ধাত্তও উক্ত সভায় গৃহীত হয়েছিল। এ সম্পর্কিত একটি দলিল কমিশনের 
সম্মুখে প্রদর্শন করা হয়। 

১৯ মে শিলচর রেলস্টেশনের বর্ণনা প্রসঙ্গে কৌশলী বলেন, সেদিন জনতার সক্রিয় 
আন্দোলনের ফলে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। এমনকি একটি ট্রেনও চলাচল করতে 
পারেনি, কারণ বহু জনতা স্টেশনে সমবেত হয়েছিল। কৌশলীর মতে সেখানে শাস্তি 
ভঙ্গের আশঙ্কা করা হয়। কৌশলীর বক্তব্য অনুযায়ী সমবেত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্যে 
সৈন্য নিয়োগ করা হয়। কিন্তু সত্যাগ্রহীরা গ্রেপ্তারবরণ করতে থাকে। একটি স্মারক লিপি 
ও একজন সাক্ষীর ভিত্তিতে বলা হয়, গ্রেপ্তারবরণে জনতার পক্ষ থেকে বাধার সৃষ্টি করা হয়। 
পুলিশের উপর ইটপাথর ছোঁড়ার মতো ঘটনা ঘটার ফলেই পুলিশ কাদানে গ্যাস ছৌড়ে ও 
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লাঠি চালায়। একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বলা হয় যে, তখন ৫০ হতে ৬০ জন 
সত্যাগ্রহী রেল লাইনে ছিল এবং প্রায় সমপরিমাণ সত্যাগ্রহী অদূরে সংরক্ষিত ছিল। ক্রমে 
ক্রমে স্টেশনে ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে | যার ফলে শৃঙ্খলা রক্ষা 
করা কঠিন হয়ে দাড়ায়। সেই সঙ্গে হুট নিক্ষেপের ফলে কেন্দ্রীয় পুলিশবাহিনীর কনস্টেবল 
গুরু বাহাদুর, গঙ্গারাম, অনঙ্গ সিংহের আহত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়। কনস্টেবল গুরু 
বাহাদুরের বন্দুক ছিনিয়ে নেবার কথা এবং শিলচর থানায় তা ডাইরি করা, বদরপুর থানা 
ও শিলচর-এ বেতারযোগে জানানোর কথাও উল্লেখ করা হয়। কমিশনের সামনে সরকারি 
তরফে আরো বলা হয়, যখন লাঠি চালান হয় তখন জনতা গুরু বাহাদূরকে ঘেরাও করে 
(তাকে) মারধোর করে। সেই সময় কেন্দ্রীয় পুলিশবাহিনীর চারজন কনস্টেবল রেলওয়ে 
পুকুরে হারানো বন্দুকটির অনুসন্ধানে রত ছিল। 

বেলা বারোটা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত রেলওয়ে স্টেশনে শাস্তি বিরাজ করে । সরকারি 
পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় বহুলোককে গ্রেপ্তার করার ফলে জেল পরিপূর্ণ ছিল। 

সরকারি পক্ষের কৌশলী নাগেশ্বর প্রসাদের মতে উনিশে মে বেলা দুটোর সময় জনতার 
মধ্যে বিজয়ীসুলভ মনোভাব প্রবলভাবে দেখা দেয়। প্রকাশ্য দিবালোকে একটি রাইফেল 
হস্তগত করা, ট্রেন থামানো, পুলিশকে প্রহৃত করা ইত্যাদিতে কর্তৃপক্ষের কোমল নীতি 
অনুসরণ করার ফলেই এ ধরনের অবস্থা হয়েছিল। জনতা এতদূর বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল 
যে সরকারি গাঁড়ি করে বন্দীদের নিয়ে যাবার পথে তা আটকে দেওয়া হয় এবং বন্দীদের 
হাতকড়া লাগানোর যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। বন্দীদের নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে থাকা 
পুলিশ অফিসারের সাক্ষ্যে জনতা মারমুখী ছিল বলে বর্ণনা করা হয়। বলা হয় কাটিগড়া 
থেকে নিয়ে আসা নয়জন বন্দীর গাড়িটিকে থামিয়ে ড্রাইভারকে জোর করে অপসারণ করা, 
পুলিশ অফিসারকে নিচে নামিয়ে প্রহার এবং ট্রাকটিতে আশুন লাগানো হয়। বন্দীরা ট্রাকটির 
থেকে নেমে পড়ে। ট্রাকে ডিউটিরত কনস্টেবলরাও আহত হয় বলে কৌশলী দাবি করেন। 

প্রথম পর্যায়ের সওয়াল শেষ করে সরকারি কৌশলী কমিশনের সামনে বলে, ১৯৫৮ 
সালের সশস্থবাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন অনুসারে শিলচরে গুলিবর্ষণ করা হয়। এই আইনে 
বলা হয়েছে যে, পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজন হলে জমাদারও গুলিবর্ষণ করতে এমনকি 
নিহত করতে পারে। এর ওপর কমিশনের কোনো এক্তিয়ার নেহ। বিচারপতি মেহরোত্রা 
সঙ্গে সঙ্গে WEY করেন, যদি তাই হ'ত তবে কমিশনের কোনো প্রয়োজন ছিল না। 

সরকারি পক্ষের কৌশলীর বক্তব্যের AQAA ১৮ মার্চ ১৯৬২, নাগরিক সমিতির পক্ষে 
কৌশলী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মেহরোত্রা কমিশনের সামনে সওয়াল জবাবে উল্লেখ করেন যে, 
কাছাডের জনগণ কোনো বিশেষ অনুগ্রহ চায় না এবং কারো বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণা বা বিদ্বেষ 
নেই। তাদের দাবি কেবল কাছাড়ের বাঙালির পক্ষেই নয়, সমগ্র দেশের সমস্ত ভাষাগত 
সংখ্যালঘুদের পক্ষে । 

সংবিধানে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকারের বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, কিন্ত 
প্রশ্ন হচ্ছে সেই অধিকার লাভে কী পন্থা অবলম্বন করা উচিত এবং সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার 
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পর কাছাডের জনগণ যে পছা অবলম্বন করেছে তা যুক্তিসঙ্গত কি না। 

মৌলিক অধিকারের ব্যাপারে সংবিধানে বলা হয়েছে, যার সুনির্দিষ্ট কোনো ভাবা আছে 
তাকে তা বজায় রাখতে দেওয়া হবে এবং জনসাধারণের এক উল্লেখযোগ্য অংশ দাবি করলে 
জন্যে নির্দেশে দেবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির রয়েছে। 
সংবিধান রচয়িতাগণ এ সমস্ত বিধান রেখেছেন বলে নাগরিক পক্ষের কৌশলী মনে করেন। 

নাগরিক পক্ষের কৌশলীর বক্তব্য থেকে আরো পরিস্কার হয় যে, সশস্ত্রবাহিনী বিশেষ 
ক্ষমতা আইন ও অসম উপদ্রত এলাকা আইন অনুযায়ী রাজ্যের সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে 
সরকারি কৌশলীর বক্তব্য অসার যুক্তিহীন এবং এই কমিশনে তা কোনও অবস্থাতেই 
প্রাসঙ্গিক নয় । কেন না, সশস্ত্র বিদ্রোহীদের দমন করার উদ্দেশ্যে এই আইনগুলি বলবৎ করা 
হয়েছিল; ষাটের দশকের ভাবা সংগ্রামের প্রয়োজনে সংগ্রাম পরিষদ জম্ম নেবার অনেক 
আগেই। এ আইনে বিশেষ কোন অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীর-_ কর্তব্যরত স্থল বাহিনীকেই এ 
রকম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। কেবলমাত্র কমিশন, নন কমিশন 'অফিসার, ম্যাজিস্ট্রেট, 
পুলিশ অফিসার ও আসাম রাইফেলের অফিসারদেরই গুলি করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। 
গুলি করার জন্যে অপরকে নির্দেশ দেবার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। কৌশলীর সুস্পষ্ট বক্তব্য, 
আগে ভাগে অনুমতি নেওয়ার নির্দেশের মধ্যেই। 

সরকারি কৌশলী আত্মরক্ষা সম্পর্কে যে মনগড়া কল্পকাহিনী সাজিয়েছে, সে-সম্পর্কে 
নাগরিক সমিতির কৌশলী, সঠিক জায়গাটিতে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। এ কথা অনিবাৰ্য সত্য 
যে, নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী অবশ্যই ব্যক্তিগত অধিকার প্রযুক্ত হবে, অপরের নির্দেশে নয়। 
অপরের নির্দেশে সে অধিকার প্রয়োগ করা হলে, ফৌজদারী কার্যবিধির অর্থে তা আর 
আত্মরক্ষা থাকে না। আর আত্মরক্ষা করতে হলেও নিজের জীবন রক্ষার জন্যে যতটুকু 
প্রয়োজন ততটুকুর বাইরে যাওয়া চলে না। 

মেহরোত্রা কমিশনের সামনে নাগরিক সমিতির কৌশলী মিঃ রায়ের স্থির সিদ্ধান্ত ছিল 
যে, ১৯ মের গুলিচালনা সহ সমস্ত হাঙ্গামার মূল কারণই ছিল ডি. আই. জি লালা বি. 
কে. দে। কেন না ঘটনার পর্যালোচনাক্রমে এ ছবি সুস্পষ্ট হয় যে, লালা বি. কে. দে স্টেশনে 
পৌছানোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অবস্থা মোটামুটি শাডিপুর্ণ ছিল। 

বি. কে. দে একজন দক্ষ অফিসার হলেও তিনি তখন সম্পূর্ণ বেসামাল হয়ে, বুদ্ধি 
বিবেচনা হারিয়ে ফেলেন বলেও কৌশলী রায় NSD করেন। মিঃ দে একটি জিপে চড়ে দ্রুত 
রেলওয়ে স্টেশনের দিকে যান এবং স্টেশন প্রাঙ্গনে প্রবেশ করার সময় ATS থেকে 
জনতাকে BSH দেওয়ার জন্যে ক্যাপটেন মিঃ সুমরাকে নির্দেশ দেন। অথচ ক্যাপটেন 
সুমরার মতে তার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। যা একজন দায়িত্বশীল অফিসার হিসাবে মিঃ 
দে'র উচিৎ হয়নি। 
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ডি. আই. জি.-র আদেশ অনুসারে তিনি বেত্র চালনা করেন। আদেশ না পেলে তিনি 
বেত্র চালনা করতেন না বলেও কমিশনকে জানিয়েছেন। বেত্র চালনার ফলে জনতা 
চারদিকে ছুটতে থাকে। নিজেদের রক্ষা করার জন্যে তারা স্টেশনের দিকেও যায়। জনতা 
স্টেশনে ছিল, কতক্ষণ ছিল কিভাবে ছিল তা অনুসন্ধান করার ন্যুনতম প্রয়োজনটুকুও 
একবার মনে করেননি । কোন খোঁজখবর না নিয়েই স্টেশনের পশ্চিম প্রার্ত থেকে প্রায় ১৫০ 
গজ দূরে হঠাৎই লাঠি চালনার জন্যে ডি. আই. জি আদেশ দেন। 

সত্যাগ্ৰীৱা সকাল থেকেই স্টেশন থেকে কয়েক গজ দূরে ছিল। রাস্তা থেকে আগত এবং 
নিরাপত্জর জন্যে আসা সনসাধারণের ওপর যখন লাঠি চলতে থাকে ঠিক তখনই গুলি 
চালান হয়। 

পি. ভবলিউ. ডি রোডের উপর ট্রাকের আগুন লাগার ঘটনা সম্পর্কে জানা যায় যে, 
ট্রাকের ড্রাইভার তার সাক্ষ্য বলেছে যে তাকে ট্রাকের দরজা ভেঙে নামানো হয়েছিল। অথচ 
মোটর ভেহিকল ডিপার্টমেন্টাল রিপোর্টের আরও দশটি ক্ষতির কথা উল্লেখ থাকলেও 
ট্রাকের দরজার ক্ষতি সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ ছিল না। একথা অবলীলাক্রমে বলা চলে যে, 
যুক্তিও মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ সরকারি সাক্ষী ক্যাপটেন বটম সিং সাব-হব্সপেক্টর 
নলিনী শর্মা এবং অন্যান্য ব্যক্তি তাদের সাক্ষে যা বলেছেন তাতে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় 
যে, ট্রাকে আগুন লাগার পর বন্দীরা ট্রাক থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ে ৷ 

কার্টিগড়া থেকে বন্দী সত্যাগ্রহীদের নিয়ে যে ট্রাকটি পি. ডব্লিউ ডি. রোডে থামে, তাতে 
পুলিশ বা জনসাধারণের যে কেউ আগুন দিতে পারে ধরে নিলেও জনসাধারণ যে কাদা 
ও কচুরীপানা দিয়ে তা নিভিয়ে ছিল, এবং সেই সহযোগীতামূলক সাহায্যের কথা অতিরিক্ত 
পুলিশ সুপার, ম্যাজিস্ট্রেট ভুঁইয়া, ক্যাপটেন সুমরা, ফায়ার ব্রিগেডের অফিসার প্রমুখ প্রত্যেকেই 
কমিশন সমীপে দেওয়া নিজ নিজ সাক্ষ্যে তা স্বীকার করেছেন। শুধু তাই নয়, এই সব 
অফিসারের মতে জনসাধারণ আগুন নেভাতে কোনো ধরনের বাধার সৃষ্টি করেনি। ফায়ার 
ব্রিগেডের অফিসার তার সাক্ষ্যে বলেছেন, জনসাধারণই প্রথম আগুন লাগার খবর তাদের 
দেয়। ম্যাজিস্ট্রেট ভূইয়া তার সাক্ষে বলেছেন, ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর 
সময় জনসাধারণই রাস্তা পরিস্কার করে দেয়। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে জনসাধারণ ট্রাকে 
আগুন দেয়নি । 

ডি. আই, জি. অজানা কোনো কারণে কিংবা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যেই এ ধরনের কাজ 
করেছিলেন। কারণ তিনি সরকারি রিপোর্টে বলেছেন, বিশেবত সেই সময়টিতে ডিউটিরত 
এ. এস. পি. নটরাজন, ডি. আই. জি-কে জানিয়ে ছিলেন যে, পুলিশকে রাস্তায় কাবু করে 
বহুলোক পুলিশের বেষ্টনি ভেদ করে প্রাটফর্মের ভিতর প্রবেশ করেছে। 

১৯৬১ সালের শিলচর রেলওয়ে স্টেশনের ঘটনাবলী পুস্মানুপুত্থ পর্যালোচনা করলে 
নাগরিক সমিতির মিঃ রায়ের সাথে সকলেই একমত হবেন যে, ডি. আই. জি. যদি তখন 
বেশি সর্তভকতা অবলম্বন করতেন তাহলে এরকম ঘটনা হয়ত আদৌ ঘটত না। কেননা ডি. 
আই. জি. স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে জনসাধারণকে প্ল্যাটফৰ্মের ভিতর প্রবেশের অনুমতি 
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দেওয়া হয়েছিল এবং তা যদি অফিসাররা তাকে জানাতেন তাহলে অবস্থা অন্য ধরনের হতে 
পারত। ১৯ Gla গুলিচালনা ও একাদশ শহিদের মৃত্যুর জন্যে মূলত ডি. আই জি দে- 
ই দায়ী। সশস্ত্ৰ বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা বলে হাবিলদার যদি ডি. আই. জি,-কে গুলি করত 
তাহলে এ ধরনের ব্যাপার ঘটত না--- পরিহাস করে কৌশলী রায় উল্লেখ করেন। 

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো ব্যাপার হচ্ছে__ সরকার যার আত্মরক্ষার জন্যে 
গুলি চালনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছে সেই জমাদার জগন্নাথ সিংহকে কিন্তু মেহরোত্রা 
SHE কমিশনের সামনে উপস্থিত করা হয়নি ৷ এতে সরকারি তরফে বিপদের সম্ভাবনা ছিল 
বৈকি। জগন্নাথ সিংহের শরীরের যে দাগকে আঘাতের দাগ বলে চালানোর চেষ্টা করা 
হয়েছিল, সরকারি পুলিশ হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ ভট্টাচার্য তা জম্মদাগ বলে সাক্ষ্যতে 
উল্লেখ করেছেন। 

১৯৬২ সালের ১৯ মার্চ মেহরোত্রা তদন্ত কমিশনের সামনে জনসাধারণের পক্ষে 
কৌশলী মিঃ সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সওয়াল পর্ব শেষ করে বলেন যে, ১৯ মে ১৯৬১ সালে 
শিলচর রেল স্টেশনের গুলি চালনা অযৌক্তিক বলে ঘোষণা করা হলে কাছাড়ের জনসাধারণ 
কিঞ্চিৎ সাম্বনা পাবে এবং গুলি চালনার ফলে যে এগারোটি জীবন নিৰ্বাপিত হয়েছে সে 
জন্যেও কিছু ক্ষতিপূরণ সম্ভব হবে। সমস্ত ঘটনার যথাযথ বিচার হোক। মিঃ রায়, কমিশনের 
সামনে আবেদনে বলেন নিম্নোক্ত কারণের সমর্থনে গুলিবর্ষণ অযৌক্তিক বলে ঘোষণা করা 
হোক_ 

১। গুলিবর্ণের সময় ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন থাকলেও ম্যাজিস্ট্রেটের 

অনুমতি নেওয়া হয়নি। 

২। প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করা হয়েছিল। 

৩। যাদের গুলিচালানোর জন্যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, তারা নিজেদের বিচার বুদ্ধি 

প্রয়োগ করেনি। 

রাইফেল বা পুলিশ যেভাবে কাছাডের বিভিন্ন স্থানে সত্যাগ্রহীদের ওপর লাঠি চালিয়েছে ও 
টিয়ারগ্যাস ছুঁডেছে, তাতে অনেকখানি আইনের সীমা লঙিঘত হয়েছে। করিমগঞ্জে পুলিশ 
এবং আসাম রাইফেলের জোয়ানরা বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করেছে এবং সম্পত্তির হানি 
এমনভাবে লঙ্ঘন করেছে যে, তাতে তারা আইনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় পড়তে পারে এবং 
কমিশন অসম সরকারের নিকট যঘোপোষুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে অনুরোধও জানিয়েছেন। 

বেসরকারি তদস্ত কমিশনের মতে গুলি চালনায় যারা হতাহত হয়েছেন বা যারা কিছু 
সময়ের জন্যেও পঙ্গু হয়েছেন তাদের পরিবারবর্গের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা করা 
উচিৎ। 

১৯৬১ সালের ৩১ আগষ্ট মেহরোত্রা তদন্ত কমিশনের সামনে কৌশলী সিদ্ধার্থশক্কর 
রায়, করিমগঞ্জে ১৯ cra লাঠি চালনা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্য উপস্থিত করেন__ 
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১। রেলস্টেশনে সত্যাগ্রহী ও অন্যান্যদের সরিয়ে দেবার জন্যে প্ৰয়োজন অপেক্ষা 
অধিক কঠোরতার সঙ্গে লাঠিচালনা করা হয়। 

২। লাইনে গণ্ডগোল থাকার এবং সমগ্র জেলায় (উপত্যকায়) রেললাইনের ওপর 
পিকেটার্সদের পিকেটিং চলতে থাকায় কোনোক্রমেই রেল চলত AT! 

৩। ওই দিন তিনবার লাঠি চালনা করায় বহু মহিলা আহত হন। 

৪। পুলিশ বেআইনীভাবে রেলের কোয়ার্টারে প্রবেশ করে ও সম্পত্তির ক্ষতি করে। 

সরকারি সাক্ষীরা রায়ের বক্তব্যকে অস্বীকার করেন। করিমগঞ্জের মহকুমা হাকিম পি. সি. 
দেব, করিমগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট বি. সি. দাস, গৌহাটির রেলওয়ে পুলিশের ইন্সপেক্টর নজরুল 
হোসেন, যিনি ঘটনার সময় করিমগঞ্জ রেলস্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, তিনজনই সরকারি 
সাক্ষী হিসাবে কমিশনের সামনে উপস্থিত হন। করিমগঞ্জের মহকুমা হাকিম পি. সি. দেব 
১৯ মের অধিকাংশ সময়ই স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। সরকারি সাক্ষী হিসাবে মিঃ দেব wre 
কমিশনকে জানান যে, খুব সকাল থেকেই স্টেশনে ভিড় জমে এবং ট্রেন চলাচল করার 
মতো অবস্থা না থাকায়, প্রথমে সতর্ক করে দেওয়ার পরও জনতা সরে না যাওয়ায়, কাদানে 
গ্যাস ছোঁড়া হয়, তাতেও কোনো কাজ হয়নি এবং মোট তিনবার লাঠি চালনা করা হয়। 
প্রথমবার সকালে সাড়ে আটটায় এবং শেষ ও তৃতীয়বার দুপুরের দিকে । সরকারি সাক্ষীর 
বক্তব্য অনুযায়ী তখন ডিসট্যান্ট সিগন্যালের নিকট ও তার বাইরের প্রায় দুই হাজার ফুট 
রেললাইনের ক্ষতি সাধন করা হয়। যার ফলে ট্রেন চলাচল সম্ভব ছিল না। মহকুমা হাকিম, 
মেহরোত্রা কমিশনের সামনে স্বীকার করেন প্রথমবার লাঠি চালনার আগে বা পরে জনতা 
ছোঁড়া হয়। 

এই তিনবার লাঠিচালনার ফলে প্রচুর মহিলাও আহত হন, কিন্ত মহকুমা হাকিম প্রথমে 
তা প্রায় অস্বীকার করেন। এমন কি নাগরিক সমিতির কৌশলীর জেরার মুখেও তিনি তা 
স্বীকার করেন নি। কিন্তু বিচারপতি মেহরোত্রার প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, যদি মহিলারা 
জনতার ভিড়ের মধ্যে থেকে থাকেন তবে লাঠি চালনার ফলে আহত হওয়া অস্বাভাবিক 
নয়। মহকুমা হাকিমের নির্দেশেই ম্যাজিস্ট্রেট বি. সি. দাস বলপ্রয়োগের আদেশ দেন। লক্ষণীয় 
ব্যাপার হচ্ছে প্রথমবার লাঠিচালনায় মহকুমা হাকিমের নির্দেশ থাকলেও দ্বিতীয়বারে 
লাঠিচালনার সময় মহকুমা হাকিম অনুপস্থিত ছিলেন। মহকুমা হাকিমের নির্দেশ ছাড়া এই 
বেআইনী লাঠি চালনাকে আইনী রূপ দেবার প্রয়োজনে সাক্ষীরা দাবি করেন প্রথমবারের 
লাঠিচালনা অনুসরণ করেই দ্বিতীয়বার লাঠিচালনা করা হয়। অথচ দ্বিতীয়বার লাঠিচালনার 
ফলে প্রচুর মহিলা আহত হন এবং দুইবারের লাঠিচালনার মধ্যে প্রায় একঘন্টার ব্যবধান 
ছিল। তৃতীয়বারের লাঠিচালনার আগেই ট্রেন চলাচল করতে পারবে না__ এরূপ ঘোষণা 
স্বরূপ রেলের লোকেরা লাইনের উপর একটি লাল নিশান তুলে দেয় এবং রেলসহ অন্যান্য 
পক্ষও জানত যে অনেক আগেই রেলের ক্ষতিসাধন হয়েছে অথচ সরকারি সাক্ষী তা 
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যে, সে সম্পর্কে তিনি সরাসরি কোনো wre করেননি । কিন্তু রেলওয়ে ডিস্ত্ৰিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার 


না-_ নাগরিক সমিতির পক্ষের কৌশলীর প্রশ্নের জবাবে মহকুমা হাকিম অপ্রয়োজনীয়তার 
কথা স্বীকার করেও বলেন যে, ট্রেন চলাচল করতে পারুক বা না পারুক, পুলিশকে 
বেআইনী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতেই হবে। মহকুমা হাকিম প্রথমেই স্বীকার করে নেন যে, 
করার অভিযোগ সম্পর্কে তিনি ১৭টি আবেদনপত্র পেয়েছিলেন। তবে কর্মীদের কোয়ার্টারে 
প্রবেশ সম্পর্কে কোনও আদেশ দেওয়া হয়নি। 

করিমগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট বি. সি. দাস তার সাক্ষ্যে বলেন যে, পুলিশ যখন 
এবং ফিসপ্রেটগুলি অপসারণ করা ইত্যাদির বৰ্ণনাও করেন তিনি ৷ এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি 
বলেন, আহত মহিলাদের সংখ্যা তিনি জানেন না, তবে কয়েকজনকে যে সরকারি হাসপাতালে 
ভর্তি করানো হয়েছিল সে খবর তিনি জানেন বলে স্বীকারোক্তি দেন। 

১৯ মে করিমগঞ্জ রেলস্টেশনে নিরস্ত্র জনতার ওপর লাঠি চালনার প্রতিবাদে করিমগঞ্জের 
জনতা ম্যাজিস্ট্রেটকে সামাজিকভাবে বয়কট করে। এমনকি ধোপা নাপিত ও গোয়ালাসহ 
বাড়ির ঝি.-রাও তার কাজ করতে অসম্মত হয়। যদিও কমিশনের সামনে নাগরিক সমিতির 
কৌশলীর act তা তিনি অস্বীকার করেন। 

পুলিশ রেলওয়ে কোয়ার্টারে প্রবেশ করে লোকজনদের প্রহার করে এবং সম্পত্তির হানি 
ara) কিন্ত সরকারি সাক্ষীদের অধিকাংশ তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেও রেলওয়ের [HBF 
এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ আয়েঙ্গার কমিশনকে জানান যে, কয়েকজন রেল কর্মচারী 
প্রহার ও সম্পত্তিহানি করেছে এবং সেই সমস্ত অভিযোগপত্রগুলি সাক্ষীর নিকট পাঠানোও 
হয়েছে। মি আয়েঙ্গার এ সম্পর্কে কোনো খোঁজ নেননি। তবে রেল কর্মচারীদের তরফ 
থেকে জানা গেছে, মেহরোত্রা Sry কমিশনের পর রেলওয়ে এ সম্পর্কে পৃথক তদন্ত 
করবে। পরবর্তীকালে আদৌ তদস্ত হয়েছিল কিনা তা অবশ্য জানা সম্ভব হয়নি। 

সরকারি সাক্ষী আরও জানান যে, রেলওয়ে গ্যাংম্যানরা সর্তকতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে 
একটি লাল পতাকা রেখেছিল। তবে কখন রেখেছিল তা তিনি জানেন না। তিনি তা দুপুর 
১২.৩০ মিনিটের সময় দেখেছিলেন । সাক্ষীর মতে প্রায় ২৯০০ ফুট রেল লাইন নষ্ট করা 
হয়েছিল এবং তা প্রায় স্টেশন থেকে এক মাইল দূরে ছিল। তা নষ্ট করার জন্যে প্রায় ২০০০ 
লোক দরকার হতে পারে বলে সাক্ষী মনে করেন। 

পরবর্তী সরকারি সাক্ষী এ. টি. এস. মিঃ খান্না বলেন যে, তিনি জনৈক সত্যাগ্রহী 
মহিলাকে কাঁদানে গ্যাসের ফলে অচৈতন্য হতে দেখেছেন। খান্না আরও জানান, আহত 
মহকুমাধিপতিকে যখন রেলওয়ে স্টেশনে চিকিৎসা করা হচ্ছিল তখন সত্যাগ্রহীদের পক্ষ 
থেকে কোনো ধরনের পাথর ছোঁড়ার ঘটনা ঘটেনি। 
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মেহরোত্রা Sey কমিশনের সামনে, ১৯৬১ সালের ১৯মের শিলচরের গুলিচালনা ও 
এগারোটি নরনারীর মৃত্যুকে শাস্তি শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে একান্ত প্রয়োজনীয় অপরিহার্য 
হয়ে পড়েছিল বলে সরকারি তরফে দাবি করা হয়। সেই সঙ্গে জনৈক পুলিশ কর্মীর রাইফেল 
ছিনিয়ে নেওয়া এবং জনতা কর্তৃক জনৈক সিপাহীর আক্রান্ত হওয়ার গল্প ফাদে। বাস্তবে সেই 
সমস্ত গালগল্পের সারশূন্যতা ধরা পড়ে যায় কমিশনে দেওয়া বিভিন্ন সরকারি সাক্ষীদের 
বিবৃতি ও উভয় পক্ষের কৌশলীদের জেরা এবং মহামান্য কমিশনের প্রশ্নের জবাবে। 

কমিশনের কাজ শুরু হতেই সরকারি পক্ষের কৌশলী নাগেশ্বর প্ৰসাদ বলেন যে, সেই 
সময় বিশেষ করে সেই দিনের ঘটনাবলীর সঠিক বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, জনতা 
ক্রমেই হিংসাত্মক হয়ে উঠতে থাকলে সরকারি তরফ থেকে শিলচরে পুলিশ বাধ্য হয় 
গুলিবৰ্ষণ করতে। 
ব্যাপারেও বেশ দোদ্যুল্যমানতার পরিচয় দেয়। সরকার পক্ষের কৌশলী নাগেশ্বর প্রসাদ 
কমিশনকে বলেন যে, ডেপুটি ইন্দেপেক্টর জেনারেল অব পুলিশের রিপোর্ট সরকার দাখিল 
করেছে এবং কমিশন সঙ্গত মনে করলে অপর পক্ষকে সেই রিপোর্টে বিবরণ জানাতে পারে। 
১৯ মে"র ঘটনাবলী নিয়ে সেদিনের কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটদের রিপোর্টের অস্তিত্ব সরকারি 
তরফতেস্বীকার করা হয়। ঘোষণা করা হয়, সরকার কয়েকটি দলিল ছাড়া অপর দলিলগুলি 
কমিশনের সামনে হাজির করবে। সরকারি হাসপাতালের সিভিল সার্জেনের রিপোর্ট সম্পর্কে 
কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, সিভিল সাজের কোনও ধরনের বিবৃতি দিতে রাজি ছিলেন না। 
সরকার পক্ষ সিভিল সার্জেনকে সাক্ষী হিসেবে হাজির করতে চান কিনা, কমিশনের এ 
ধরনের আস্থা না থাকার দরুন তাকে উপস্থিত করা হবে না। সরকারি কৌশলী জানান, 
সমতলভূমির ডিভিশন্যাল কমিশনার বি. এল. সেনের সরকারের নিকট দাখিলকরা রিপোর্টটি 
পাওয়া যায়নি তবে অনুসন্ধান চলছে। রেলওয়ে স্টেশনে কর্তব্যরত স্টেশন মাস্টারকেও 
জনমতের চাপে মত বদল করেছেন এবং যদি অপর পক্ষ হাজির করেন তাহলেও ব্যাপকভাবে 
বিবৃতি দাখিল করতে সম্মত হয়। 

সরকারি কৌশলী খুব চাতুর্ষের সঙ্গে সওয়ালের শুরুতে গণসংগ্রাম পরিষদ প্রতিষ্ঠার 
ইতিহাস বর্ণনা করার সঙ্গে অসম আন্দোলন ও তথাকথিত বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে 
বক্তব্য রেখে কমিশনকে ভিন্ন পক্ষে চালিত করার চেষ্টা করে। কৌশলী উপত্যকাবাসীর 
কৌশলীর মতে তৎকালীন কাছাড়ের জনসাধারণ আইন সভার বিরুদ্ধে কেন্দ্ৰীয় সরকারকে 
হস্তক্ষেপ করানোর ব্যর্থতার কারণেই ভিন্নপথে রাজ্যভাবা বাতিল করানোর জন্যে চেষ্টা করা 
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হয়। সরকারি কৌশলী কংগ্রেসী কর্মকাণ্ডের সাথে গণসংগ্রাম পরিষদের জন্মবৃস্তাস্তকে গুলিয়ে 
দেবার চেষ্টা করে। 

শিলচরের গুলি চালনা সম্পৰ্ণে মেহরোত্রা কমিশনের শুনানী আরম্ভ হয় ২৯ শে আগষ্ট। 
সে দিন সরকার পক্ষের একমাত্র সাক্ষী ছিলেন সেই tem দিনটির অন্যতম দায়িত্ব 
বহনকারী সরকারি আমলা, কাছাড় জেলার জেলাধিপতি মিঃ দোয়ারা। কেন না তিনি যখন 
স্টেশন ত্যাগ করে যান, সে সময় অবস্থা সম্পূর্ণ শান্ত ছিল। অসমিয়া ভাষাকে রাজ্যভাষা 
হিসাবে গ্রহণ করার পর থেকে কাছাড়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল 
মিঃ দোয়ারা তার সাকন্ষে্ তা নিদিষ্টভাবেই পর্যালোচনা করেন। গণসংগ্রাম পরিষদের সরকার 
ও শাসন ব্যবস্থা অচল করে দেবার সুস্পষ্ট ঘোষণার কথা স্বীকার করেন তিনি। অসমিয়া 
ভাষাকে ASIA সরকারি ভাষা করার উদ্দেশ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকার অধিবাসীদের আন্দোলন 
সম্পর্কে বাকের অধিবাসীদের ক্ষোভ থাকার কথাও তিনি স্বীকার করেন। তিনি কমিশন 
সমীপে বলেন যে, ১৯৬০ সালের ৩ জুলাই শিলচরে অনুষ্ঠিত অন-অসমিয়া সম্মেলন একটি 
প্রস্তাব গ্রহণ করে। ভাষা সমস্যা সমাধানের জন্যে একটি তদস্ত কমিশন গঠনের জন্যে 
সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছিল। ১৯৬০ অক্টোবরে আসামের সরকারি ভাষা বিলটি গৃহীত 
হবার পরই কেবল বরাক উপত্যকায় প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং জেলা কংগ্রেস 
কমিটিগুলি মুখ্যমন্ত্রী চালিহা ও কৃষিমন্ত্রী মিঃ মৈনুল হক চৌধুরীর পদত্যাগ দাবি করার কথা 
মিঃ দোয়ারা কমিশনের সামনে স্বীকার করেন। 

মিঃ দোয়ারা তার সাক্ষ্যে বলেন, ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত যুব সম্মেলনে 
গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে অসমিয়াকে একমাত্র রাজ্যের সরকারি ভাবা রূপে গ্রহণের নীতির 
প্রতিবাদে গোটা বরাক উপত্যকার জন্যে পৃথক প্রশাসনিক অঞ্চল গঠনের দাবি করা হয়। 
এবং রাজ্য পাল কর্তৃক ভাষা সংক্রান্ত বিলটি অনুমোদনের পরই কাছাড়ে (বরাক উপত্যকায়) 
একটি সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে জনগণকে নিজেদের স্বার্থরক্ষার 
আন্দোলনের জন্যে প্ৰস্তুত হতে নির্দেশ দেওয়া হয়। 

সরকারি সাক্ষী মিঃ দোয়ারার বক্তব্য থেকে আরও স্পষ্ট হয় যে, কাছাড়ের বিভিন্ন স্থানে 
পয়লা বৈশাখ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে সংগ্রাম পরিষদের উদ্দেশ্য ও 
আদর্শের প্রতি জনগণ একনিষ্ঠ থাকবে এবং আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করার জলে” জীবন 
উৎসর্গ করবে এমন সংকল্প গৃহীত হয়। শিলচর এবং করিমগঞ্জে যুবপরিষদ গঠিত হয়। 
বাঙলাকে সরকারি ভাষারূপে গ্রহণের ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের যুব সম্প্রদায় যে ভূমিকা 
নিয়েছিল, সে সকল সভায় তাই বড় করে দেখানো হয়। ১৯৬১ সালের মে মাসের প্রথম 
দিকে ঠিক হয়, ১৯ মে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করা হবে। 

বিভিন্ন সরকারি সাক্ষীদের সাক্ষ্য থেকেই একষট্রির উনিশে মে’র মহাসংগ্রামের চিত্রটি 
পরিস্কার ভাবে ধরা ATS | 

১৯ মের ঘোষিত সরকারি কার্ফু জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অভিযানে ভেস্তে যায়। যদিও 
প্রথমদিকে কার্কুভঙ্গ অপরাধে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। 

২০ মে নয়টি মৃতদেহ নিয়ে বের হয় জনতার শোক মিছিল প্রথমে জমায়েতের স্থান 
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ছিল অন্যত্র. পরে ক্রমাগত সত্যাগ্রহীদের সংখ্যা বাড়ায় জমায়েত ও মিছিল oF হয় 
রেসকোর্সের ময়দান থেকে। দূরদৃরাস্তের গ্ৰামাঞ্চল থেকেও সত্যাগ্রহীরা শোকমিছিলে যোগ 
তাদের শেষ শ্রদ্ধা। প্রায় চল্লিশ হাজার নরনারী কালো ব্যাজ লাগিয়ে মৌন মিছিলে যোগ 
দেয়। প্রায় সব বাড়িতেই কৃষ্ণ পতাকা তোলা হয়। মহাবিপ্রবী উল্লাসকর দত্ত তখন শিলচরেই 
ছিলেন। প্রচণ্ড শয্যাশায়ী থাকার দরুণ তিনি মিছিলে যোগ দিতে পারেননি। তিনি পাঠিয়েছিলেন 
নয়টি মালা । একই সাথে জুলে ওঠে নয়টি চিতা । তার পরের দিন আরো দু'টি। শিলচর 
শ্শানঘাটে রয়ে যায় একাদশ শহিদের স্মৃতি ৷ তার প্রায় এগারো বছর পর একই বাঙলা মায়ের 
সংগ্রামী সত্তান দ্বাদশ শহিদ বাচ্চু চক্রবর্তীর স্মৃতিসৌধও যুক্ত হয় একাদশের পাশে। 
তারপর আবার ১৯৮৬ সালে বরাক উপত্যকায় একই মাতৃভাষা বাঙলার জন্যে জীবন 
আহুতি দিলেন জগন আর যীশু, করিমগঞ্জের মাটিতে | 
উপত্যকার পবিত্ৰভূমি। প্রতিহত করা গেছে আক্রমণকারীদের কিন্তু নিরস্ত্র করা যায়নি 
সম্পূর্ণভাবে । ভাঙা যায়নি বিষদীাত চিরতরে । তাই আজও শোনা যায় নাগিনীদের বিষাক্ত 
নিঃশ্বাসের পৃতিগন্ধ বরাক উপত্যকার বাতাসে, কান পাতলে শোনা যায় ষড়যন্ত্রকারীদের 
গোপন সংকেত ধবনি। 0 সৌজন্য 2 অমৃতলোক, বৰ্ষ ২৬, সংখ্যা ১. মে ২০০০ 


With best compliments from 


SYA 
৫৬১ 


BIPLAB MOJUMDAR 


Tax Consultant 


5, Bonomali Sarkar Street, Kolkata - 700 005, 
Phone 554-1925 
Mobile 9830166706 
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আসামের শিক্ষা ও প্রশাসনে বাঙলা ভাষার অবস্থান ৪ 
অতীত ও বর্তমান 
সুমিত্ৰা দত্ত 


“বাংলা ভাষা আমি তোর 
নুন খাই নুন 
গলা ছেড়ে গান গাই 
ভেতরে ভেতরে অমিত আগুন”--_- বেলাল চৌধুরী 


র SEAM ঘাটলে দেখা যাবে ১৮৩১৮ এর নভেম্বর থেকে ১৮৭৩ এর এপ্রিল 

পর্যন্ত আসামে শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাগলা। ১৮৩৮ সালে মণিরাম দেওয়ানের বাঙলা 

ভাষায় বিরচিত ‘qagr-cs অসমীয়া ও বাঙালির মধ্যে সহৃদয় সম্প্রীতির দীৰ্ঘকালীন 
এতিহ্যের কথা বর্ণিত আছে। 

১৮৫৩-৫৪ সনে এ. জে. মোহাটে মিল ‘Report on province on Assam'-4 
আসামে অসমীয়া ভাবা প্রচলনে মতপ্রকাশ করেন। ১৮৭৩ সালে আসামের কিছু কিছু 
জেলায় (কামরূপ, wae, নওগাঁ, শিবসাগর লক্ষ্মীমপুর) বিদ্যালয় ও আদালতে অসমীয়া ভাষা 
সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হয়। 

১৮৭৪ সালে জনগণের বিরোধিতা উপেক্ষা করে শ্রীহট ও কাছাড়কে প্রশাসনিক স্বাথে 
আসামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। ব্রিটিশ আমলে শ্রীহট্ট-কাছাড়-খাসিয়া-জয়স্তীয়া- নাগাপাহাড় 
নিয়ে ছিল সুরমা উপত্যকা । ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকার নাম ছিল আসাম উ পত্যকা। 

দেশ ভাগের পর শ্রীহট্রের সাড়ে তিন খানা থানা ও সমগ্র কাছাড় জেলা নিয়ে হল বরাক 
উপত্যকা । শ্রীহট্রের অবশিষ্টাংশ গেল পূর্ব পাকিস্তানে। আসাম উপত্যকা হল ব্ৰহ্মপুত্ৰ 
উপত্যকা। 

স্বাধীনতা প্রাপ্তির ১৫ দিনের মাথায় তদানীত্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গোপীনাথ বরদলৈ ঘোষণা 
করলেন 'Assam is for Assamese’ স্বাধীন আসামের প্রথম বিধানসভার অধিবেশনে 
SAA রাজ্যপাল আকবর হায়দারী বললেন, 'The Natives of Assam are the 
Masters of their own House.’ ১৯৪৮-এ সাংসদ নীলমণি ফুকনের কঠে শোনা 
গেল-_ ‘Regarding our language Assamese must be the state language 
of the Province. All the language of different communities and their 
culture will be absorbed in 45559115559 culture. The state cannot nour- 
ish other language in the Province.’ বহুভাবিক অসমরাজ্যে অসমীয়া তখন 
সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা ছিল না। এতদসত্বেও প্রশাসনিক CAR ভাষিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের 
সুস্পষ্ট চিত্তা প্রকাশ পেল। 

১৮৭৪ সালে ব্রিটিশ সরকার গঠিত প্রদেশটি ছিল-_ 

(১) অহোমদের রাজ্য অর্থাৎ কামরূপ, দরং, শিবসাগর, লক্ষ্মীমপুর ও নওগা এই 

পাঁচটি জেলা নিয়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা। 
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(২) গোয়ালপাড়া জেলা যা মোগল আমল থেকেই ছিল বাঙলার অঙ্গ। 

(৩) গারো, খাসিয়া, জয়তীয়া, উত্তর কাছাড়, মিকি পাহাড়, নাগাল্যান্ড ইত্যাদি 

পাকর্ধত্য জেলা । 

(৪) সুরমা উপত্যকা অর্থাৎ Aah কাছাড়ের সমভূমি। 

ভাষিক বিচারে গোয়ালপাড়া ও সুরমা উপত্যকা ছিল সর্বতোভাবে বাঙলাভাষী। অবশিষ্ট 
অংশ মিশ্রভাষী। ফলে প্রদেশটি জন্মলগ্র থেকেই মিশ্রভাষী। 

অতএব স্বাধীনতার উষালগ্নে ঘোষিত নীতিকে বাস্তবায়িত করতে প্রয়োজনের তাগিদে 
১৯৫০-এ বাঙালি প্রধান গোয়ালপাড়ায় শুরু হল ‘বঙ্গাল খেদা’ আন্দোলন। আত্মরক্ষা 
পালিয়ে গেলেন দু'লক্ষ বাঙালি। পরে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হল অসমীয়াকে মাতৃভাষা 
গ্রহণের শর্তে । কথায় বলে “আপনি বাঁচলে বাপের নাম।” 

ফলে ১৯৫১ সনের লোক গণনায় অসমীয়া জন সংখ্যার বৃদ্ধির হার ২০% থেকে বেড়ে 
হল ১২০%। ১০ লক্ষ অসমীয়াদের সংখ্যা বেড়ে দাড়াল ৪৮ লক্ষে আর চল্লিশ লক্ষাধিক 
বাঙালির সংখ্যা SPA পেয়ে দাড়াল ১৭ লক্ষে । শুধু গোয়ালপাড়া জেলাতে ২৫০টি বাঙলা 
মাধ্যম স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। স্বাধীনতা কালে ৩৫৮টি অসমীয়া মাধ্যম স্কুল ১৯৫১ তে বেড়ে 
দাড়াল ৮৩৩টি আর ২৫০ টি বাঙলা মাধ্যম স্কুল কমে দাড়াল ৩টিতে। এদিকে খুবড়ী- 
বরপেটা-মঙ্গলদৈ-নওগা ইত্যাদি বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলে বাঙলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিতে 
অনুদানের শর্ত দেওয়া হল বিদ্যালয়গুলিকে অসমীয়া মাধ্যম করতে হবে। অস্তিত্বের সঙ্কটে 
এ শর্তও মঞ্জুর হল। 

পূর্ব পাকিস্তানের যে সমস্ত মুসলমান বাঙালি স্বাধীনতার পূর্বে বা পরে আসামে এসে 
কৃষি কাজে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং বাইরে থেকে আসা চা শ্রমিকেরা উভয়েই অস্তিত্ব 
রক্ষার্থে নিজেদের অসমীয়া বলে ঘোষণা করেন। চা বাগানে অসমীয়া মাধ্যম স্কুল স্থাপনের 
পর হিন্দী ভাবীর শতাংশ ৭.৬% থেকে কমে ৩.৮% দীড়াল। 

অথচ এক তথ্য সূত্ৰ তৎকালীন চিত্র সম্বন্ধে বলছে, ‘সে সময়ে কাছাড়ে মোট জনসংখ্যা 
১৫ লক্ষের মধ্যে বাঙ্গালী ছিল ১১ লক্ষ; নওগাঁতে মোট ১১ লক্ষের মধ্যে বাঙ্গালী ৭ লক্ষ; 
কামরূপে ১৬ লক্ষের মধ্যে বাঙ্গালী ৮২ লক্ষ; গোয়ালপাড়ায় ১২ লক্ষের মধ্যে বাঙ্গালী 
৮ লক্ষ, দরং জেলায় ১০ লক্ষে ৫ লক্ষ, শিবসাগরে ১২ লক্ষে ২ ২ লক্ষ্মীমপুরে ১৩ লক্ষে 
৩ লক্ষ। ৭ জেলাতে ৪৫ লক্ষ বাঙ্গালী” (লোলনমঞ্চ ভাষা সংগ্রামের নথি- পৃ ১৯৪)। 

তবু ১৯৫১-এর মিথ্যা চাতুরী প্ৰসূত লোকগণনার ভিত্তিতে আসামকে একমাত্র অসমীয়া 
ভাষার রাজ্য ঘোষণার দাবি সোচ্চার হ’ল। 

১৯৫৩ তে আইন করে বলা হল-_ ‘The business of the House shall be 
transacted in Assamese or Bengali'— কিন্তু একটা শর্ত ছিল, কাছাড়ের প্রতিনিধি 
অধ্যক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে বাঙলায় বক্তব্য রাখতে পারবেন। 

১৯৫৪ সালে আসাম-ত্রিপুরা-মণিপুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্মেলনের সম্পাদকের 
SSSA দেখা যায় বাঙলা ভাষা ভাষী অঞ্চলে বাঙলা মাধ্যমে শিক্ষাদান বন্ধ হচ্ছে-_ 


একুশ শতাব্দী ৭৬ 


ছাত্রদের মুখপত্রে বাঙলা ভাষার বিভাগ নেই-_ উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ__ সরকারি বৃত্তি পেতে 
ভূমিপুত্রের তকমা লাগছে। মূলতঃ স্বাধীনতার পর থেকেই শিক্ষা, নিয়োগ, ভূমিবিধি, যাবতীয় 
উন্নয়ণ ক্ষেত্রে সর্বত্র সরকারি নীতি বাঙলা ভাষাভাষী বিরোধী । 

ভাষাভিত্তিক ares গঠনের আত্মঘাতী ও অপরিশামদর্শী নীতির ফলস্বরূপ বহুভাষী 
আসামে অসমীয়া ভাষাকে একমাত্র রাজ্যভাষা করার দাবি উঠেছিল আগে থেকেই। অথচ 
১৯৫৫ সনে আসামে রাজ্যভাষা প্রশ্নে কমিশনের মন্তব্য ছিল--- 

A state should be treated as unilingual only where one language 
group constitutes about 70% or more of its entire population... but the 


Assamese speaking population still constitutes only about 55% of the 
population of the state. 


এতদসত্বেও ১৯৬০ সালে ২১-২২ এপ্রিল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভা আবার অসমীয়াকে 
একমাত্র রাজ্যভাষা করার দাবি জানাল | হারাধনের দশটি ছেলের অবশিষ্ট একটি ছেলে সবেধন 
নীলমণি বাঙালি অধ্যুষিত কাছাড় জেলা তথা বরাক উপত্যকার তীব্র বিরোধিতা সত্বেও সভায় 
সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তা পাশ হয়ে গেল। একই কারণে বাঙলা ভাষার ওপর আক্রমণ সারা 
আসাম জুড়ে হলেও তার প্রতিরোধ হ’ল এই জেলা ভিস্তিক। রাজ্যজুড়ে এ আন্দোলন সম্ভবও 
ছিল না-_ হয়ওনি। 
১০ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্ৰসাদ চালিহা আসাম বিধানপরিবদে আসাম সরকারি রাজ্য 
ভাষা বিল পেশ করেন। প্রস্তাব ছিল-__ 
(১) ব্ৰাজ্যের সরকারি ভাষা থাকবে অসমীয়া ও ইংরাজী। 
(২) জেলার প্রশাসনিক কাজকর্ম চলবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অসমীয়া এবং বরাক 
উপত্যকায় বাঙলা। 
(৩) আঞ্চলিক পরিষদের অন্তর্ভুক্ত conte Pra ভাষা নির্ধারণ করবে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ। 
(৪) সচিবালয়ে এবং বিভাগীয় কার্যালয়ে চলবে ইংরাজী ভাষা ৷ 
১৪ অক্টোবর শুধু বরাক উপত্যকার জন্য হল ৫ নং ধারার নব সংযোজন যা ছিল 
বিমাতৃসুলভ এবং ব্যতিক্রম়ীও। সেই ধারাটি হ'’ল-_ 
একমাত্র কাছাড় মহকুমা পরিষদকে নিজ অঞ্চলের জনমতের সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে 
প্রয়োজনে মহকুমার ভাবা পরিবর্তন করে অসমীয়া ভাষা গ্রহণ করতে পারবে। 
বিরোধ বিতর্ক প্রতিবাদ সবই ছিল | কিন্তু সব কিছুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ২৪ অক্টোবর আসাম 
বিধান পরিষদে তা পাশও হয়ে গেল-__ দলীয় হুইপের জোরে। 
প্রতিবাদে সোচ্চার হ'ল SYS -করিমগঞ্জ-হাইলাকান্দি, অর্থাৎ অবিভক্ত কাছাড় জেলা 
তথা, বরাক উপত্যকা । নেতৃত্বে ছাত্রযুবকের ভাষা সংগ্রাম পরিষদ। সক্রিয় সহযোগী সমর্থক 
আপামর জনসাধারণ-_ আবালবৃদ্ধ বণিতা। কাছাড়বাসীর সৰ্ব্বসশ্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে বাঙলা 
ভাষাকে আসামের দ্বিতীয় রাজ্য ভাষার দাবিতে অগ্রণী হল ভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৷ বলাবাহুল্য, 
সঙ্গে চলল দমননীতি। 
১৬ মে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডী কাছাড় কংগ্রেস 
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কমিটির কাছে তারবার্তা পাঠালেন-_ Congress and Congress Committec can not 
participate in Sangram Parishad Movement. Issuc instruction accord- 


ingly. 
১৭ মে আসাম সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক শিক্ষক ছাত্রদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন 


আন্দোলনে অংশ গ্রহণের বিরুদ্ধে । কিন্তু ‘পৰ্ব্বত গৃহ ছাড়ি বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে কার 
হেন সাধ্য বে সে রোধে তার গতি?’ 

“দমননীতির চরম পরাকাণ্ঠা দেখিয়ে ১৯ মে অহিংস শাস্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের ওপর নির্বিচারে 
গুলি চালিয়ে সরকার বরাক উপত্যকাকে একাদশ শহীদের রক্তে স্নান করিয়ে দিল। মুখের 
ভাষাকে বুকের রুধির দিয়ে তৰ্পণ করে রক্ষা করলেন মৃত্যুঞ্জয়ী একাদশ শহীদ। 

এরই পরিপ্রেক্ষিতে কাছাড়-কলকাতায় যখন দিকে দিকে ধিকার ধ্বনি, তখন তৎকালীন 
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সিদ্ধিনাথ শর্মা পি. টি. আই. কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বললেন-_ 
কাছে কিছুতেই গ্রহণ যোগ্য হবে না।’ 

প্রতিবাদ আন্দোলন চলতে থাকল । এরই মধ্যে ২৭ মে দুর্গাপুর কংগ্রেস অধিবেশনে প্ৰধানমস্ত্ৰ 
স্বরাষ্ট্মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্ৰীকে পাঠাবার সিদ্ধাত্তও ঘোষণা করলেন। 

শান্ত্রীজী এলেন এবং সমাধান সূত্র দিলেন। ৬ জুন আসাম সরকার প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শাস্ত্ৰীজীর 
রাজ্যভাষা সংক্রান্ত সমাধান সূত্র প্রকাশ করল — 

1, The Assam official language Act may be ammended to do away 
with the provision relating to Mahakuma Parishad (in Sec. 5 of the official 
language Act.) 

2. Communication between the Head quarter and Cachar and the 
autonomous Hill districts to continue in English until replaced by Hindi. 

3. At state level English will continue to be used for the present. 
Later English will continue to be used with Assamese. 

স্পষ্টতই শাস্ত্ৰীসূত্ৰ বাঙলা ভাষার অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হল। অতএব আবার বরাক উপত্যকায় 
উঠল প্রতিবাদের ঝড় | আবার ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকায় রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। বরাক উপত্যকার সংগ্রাম 
কখনই সাম্প্রদায়িক ছিল না। অসমীয়া ভাষার সঙ্গে বিরোধও ছিল না। এ সংগ্রাম মাতৃভাষার 
অধিকার রক্ষার্থে অসমীয়া ভাবার সঙ্গে বাঙলা ভাষার সহাবস্থানের সংগ্রাম | 

১৯ মের হৃদয়বিদারক ঘটনার সরকারি মেহরোত্রা তদত্তের রিপোর্ট আজও বের হয়নি। 
কিন্তু বেসরকারি এন. সি. চ্যাটাজী তদস্ত রিপোর্টে আছে--- “আমাদের সামলে পেশ করা সাক্ষ্য 
প্রমাণ থেকে আমরা নিশ্চিত যে কাছাড়ের জনসাধারণ পরিচালিত আন্দোলন শাস্তিপূর্ণ ছিল। 
এবং মারাত্মক উস্কানী সত্বেও তারা ছিল অহিংসার নীতিতে অবিচল। .. সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে 
আমরা নিশ্চিত যে কাছাড়ের এই আন্দোলন কোনও ধরণের সঙ্কীৰ্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত 
হয়নি। বরঞ্চ আসামে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি এবং উপজাতি গোষ্ঠীর বেঁচে থাকার এই 
সংগ্রামের মূল আহানকে অভিনন্দিত করা প্রয়োজন |... ACSIA এক বিশাল সংখ্যক মানুষের 


একুশ শতাব্দী ৭৮ 


সরকারের অধিকার নেই ন্যায় সঙ্গত দাবীর এই আন্দোলনকে হিংসাত্মক উপায়ে দমন করা 
যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা শান্তিপূৰ্ণ এবং অহিংস থাকবে । উপসংহারে জন লকের কথার প্ৰতিধ্বনি 
দিয়ে বলেছেন__ “নিজেকে প্রকাশের জন্য মানুষের মাতৃভাষার অধিকার এক মৌলিক অধিকার। 
এই অধিকারকে অস্বীকার করা কিংবা দমনের মধ্যে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা কোনওটাই 
মঙ্গল জনক হবে AT 

শাস্ত্ৰী সূত্ৰ ব্যৰ্থ হবার পর সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে শান্ত্রীজীর আবার বৈঠক ১৬ জুন, এবার 
কেন্দ্র দিল্লী। বৈঠকে সংগ্রাম পরিষদ সমগ্র আসামের জন্য দ্বিতীয় রাজ্য ভাষা বাঙলা আদায়ের 
দাবিকে সঙ্কুচিত করে কাছাড়ের জন্যেই শুধু বাঙলা ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফিরে এলেন ৷ 
জবাবে বললেন-_ “এটুকু পাওয়া গেছে শুধু একাদশ শহীদের রক্ত দানে!’ রাজ্যের সরকারি 
ভাষা অসমীয়া--- বরাকে পাঠ্য মাধ্যম ও সরকারি ভাবা বাঙলা--- রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ 
মাধ্যম ইংরাজী মূলত শান্ত্রীজীর এই সূত্র এবং শর্তে ভাষা সংগ্রাম প্ৰত্যাহৃত হল (৩ জুলাই)। 

এল ১৯৭২ । মুখ্যমন্ত্রী শরৎচন্দ্র সিনহা। রাজা বদলাল । রাজ্যপাট সহ রাজনীতি রইল 
একই ৷ এবার ঘুরিয়ে ভাত খাওয়া। 

আসাম রাজ্যে তখন দুটি বিশ্ববিদ্যালয় । উজনী আসামে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় যার পরিধি 
শিবসাগর ও লক্ষ্মীমপুর জেলা । নিমুনী-আসামে গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় যার অন্তৰ্ভূক্ত অবশিষ্ট 
আসাম, সঙ্গে মণিপুর-নাগাল্যান্ড-অরুপাচল প্রদেশ, অর্থাৎ পাবর্বত্য অঞ্চল-“ভাষীক সংস্কৃতিতে 
যারা সম্পূর্ণ পৃথক। 

গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ১৯৭২-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি, ৬ জুন এবং 
১২ জুন তিনটি সভায় তিনটি সিদ্ধান্ত cra— 

১৯ ফেব্ৰুয়ারি--- দু বছর প্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম হবে অসমীয়া ৷ তবে ভাষা 
সংখ্যালঘুদের কথা [SO করে ইংরাজীও থাকছে এবং কাছাড়ের জন্য বাঙলাও থাকবে । এই 
মৰ্মে স্কুলে স্কুলে সার্কুলারও গেল। 

৬ জুন, গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে অসমীয়া ও ইংরাজী হবে শিক্ষার মাধ্যম। 

১২ জুনের জরুরি সভায় Prars— গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজশুলোতে 
শিক্ষার মাধ্যম হবে অসমীয়া। মাধ্যম হিসাবে ইংরাজী থাকবে, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই দশ 
বছরের বেশি নয়। সভার কার্যবিবরণীতে স্বীকার করে নেয়া হল এ সব সংশোধনীই সহিংস 
জনমতের কাছে আত্মসমর্পণ | 

ডিক্রগড় বিশ্ববিদ্যালয়েও একই সিদ্ধান্ত গৃহীত হল । বলা বাহুল্য ৬১-র রক্ত তর্পণে অর্জিত 
অধিকার চূৰ্ণ হল। মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের ন্যায় সঙ্গত সাংবিধানিক অধিকার খৰ্ব হল। ফলতঃ 
বরাক উপত্যকাকে আবার অনিবাৰ্য সংগ্রামের পথে ঠেলে দেওয়া হল। এ সংগ্রাম শুধু বাঙলা 
ভাষার জন্যে নয় সকল মাতৃভাষার BT | 
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গ্রহণে আমরা বিরোধী নই ...কিন্ত আসাম রাজ্যে বাঙলাভাষীরা যেখানে অসমীয়া ভাষীর প্রায় 
সমসংখ্যক সে ক্ষেত্রে বাঙলা ভাষাকে শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসাবে স্থান না দেয়ার সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম I” 

দাবিও সুস্পষ্ট _ “বাংলা ভাষাকে যাহাতে এই রাজ্যের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষার অন্যতম 
মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদেরও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষিত হয়।' 

গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থা, তার সিদ্ধান্তের ওপর হস্তক্ষেপের অধিকার 
সরকারের নেই, এই অজুহাতে সরকার গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তকে প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় দিলেন। 
প্রয়োজনে না হয় কাছাড়ে একটা বিশ্ববিদ্যালয় দেবার ললিপপও দেখালেন। এই ললিপপে 
মজে সরকার “সংবেদনশীল” বিবেচনায় সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাজি হলেন না একাধিক 
লেতৃবৃদ। সরকারের দমননীতির সঙ্গে এই বিভেদনীতি মিশে সংগ্রামকে কলুষিত করল। শাসকের 
শস্ত্ৰে নয়, বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট কিছু যুবকের ভ্রাতৃঘাতী আক্রমণে শহীদ হলেন এক তরুণ ছাত্র নেতা ৷ 
মাতৃভাষার বেদীমূলে আরেক প্রাণ তৰ্পণ ৷ শহীদের তৰ্পণ মিথ্যা যায় না। ২৩ সেপ্টেম্বর ১৪, ১৯ 
ও ৩০ ধারায় সংখ্যালঘুর মৌলিক অধিকার খর্ব হওয়ার যুক্তিতে সুপ্রিম কোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের 
একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের ওপর স্থগিতাদেশ দেয়। একই দিনে অর্থাৎ ৭২ এর ২৩ 
সেপ্টে wa আসাম বিধানসভায় শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কিত বিল পেশ হল-_ অসমীয়া ভাবার 
সঙ্গে বিকল্প ভাষা হিসেবে ইংরাজী হবে গৌহাটী ও ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ 
কলেজশুলির শিক্ষার মাধ্যম । বাঙলা ভাষী SYS জেলার জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় হবে। 

ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকায় আবার বাঙালি নিধন যজ্ঞ ৷ বরাক উপত্যকার আন্দোলন সব সময়ই 
ছিল অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন এবং অহিংস, এতে সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শটুকুও ছিল না, ব্ৰহ্মপুত্ৰ 
উপত্যকা চিরকাল আন্দোলিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনায় বাঙলা ভাষা ও ভাষীর প্রতি । এই 
উন্মাদনার কাছেই নতি স্বীকার করে ১১ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী শরৎচন্দ্র সিনহা বিবৃতি দিলেন-_ 

রাজ্যের অসমীয়া স্কুলে অসমীয়া অবশ্য পাঠ্য হবে গৌহটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
শিক্ষার মাধ্যম সমস্যার সমাধান হবে | আগামী বিধান সভায় ২৩ সেপ্টেম্বরের সিন্ধান্ত সংশোধিত 
হবে। 
SUNT AAS হল। শুধু তাই নয় মুখ্যমন্ত্রীর ১১ নভেম্বরের ঘোষিত ভাবানীতির পরিপ্রেক্ষিতে 
৭২-এর ৩০ ডিসেম্বর রাজ্য মধ্য শিক্ষা পর্ষদ জারি করলেন নতুন ক্যারিকুলাম তৎকালে 
প্রচলিত *৭০-এর শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুসৃত সবর্ধজনশ্াহী কারিকুলাম বাতিল করে। 
’৭০-এর কারিকুলামে ভাবা এবং এঁচ্ছিক বিষয় বেছে নেবার ক্ষেত্রে কোনও বৈষম্য ছিল না। 
ভাষীদের জন্য আঞ্চলিক ভাষা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অসমীয়া, বরাক উপত্যকায় বাঙলা | ৭২ 
এর কারিকুলাম হল বৈষম্যমূলক সেই কারিকুলাম সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা বায় সেখানে 
স্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাতে অসমীয়াদের জন্য পাঠ্য দুটি ভাষা--- মাতৃভাষা ও ইংরাজী। অনসমীয়াদের 
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জন্য পাঠ্য হবে তিনটি ভাষা--- মাতৃভাষা, ইংরাজী, অসমীয়া ৷ এই ব্যবস্থায় অসমীয়া ছাত্র- 
ছাত্রীরা দুটি বিষয় নিতে পারবে অতিরিক্ত (Addl) এবং গ্রচ্ছিক (Elective) বিষয়রূপে 
অনসমীয়ারা পারবে একটি বিষয় এছাড়াও এটি ছিল ১০ বৎসর পর ইংরাজী বিকল্প মাধ্যমটি 
উঠিয়ে দেবার পূৰ্বপরিকল্পিত প্রস্তুতি । বারবার মাতৃভাষা বাঙলা ভাবার ওপর শিক্ষার মাধ্যমসূত্রে 
দেখা দেয়। ১৯৭৩-এর ৪ ফেব্রুয়ারি সর্বস্তরের শিক্ষক অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগীদের নিয়ে 
শিক্ষা বিষয়ক প্রথম গণ অভিবর্তন হল করিমগঞ্জ 1 গণদাবী উঠল "৭২ এর ৩০ ডিসেম্বরের 
কারিকুলাম বাতিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অসমীয়ার সঙ্গে ইংরাজী বাঙলা ও হিন্দীকে বিকল্প 
স্থায়ী মাধ্যম করা । এ গণ অভিবর্তনেই গঠিত হল সর্বস্তর শিক্ষক সমন্বয় সমিতি । এই সমিতির 
সঙ্গেই ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে প্রতিনিধিরা মিলে গঠিত হল শিক্ষা সংরক্ষণ সমিতি ৷ 
মাধ্যমিক পর্ষদের সার্কুলারের সঙ্গে শিক্ষক সমাজই পরিচিত হতেন সর্বাগ্রে সংশ্লিষ্ট থাকায় 
বিশ্লেষণ করতেন তারাই_ অতএব জনপ্ৰতিনিধি সহ শিক্ষকদের নেতৃত্বেই এ পর্যায়ের আন্দোলন 
প্রায় ১১ মাস ভাষা সংগ্রামের পর ১৯৭৩ সালে ১৭-১৮ এপ্রিল হল পহচুক্তি স্বৱমন্ট্ৰ কে. সি. 
পছের মধ্যস্থতায় ‘শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে অসমীয়া ভাবার সঙ্গে ইংরাজী থাকবে শুধু ১০ 
বৎসরের জন্য।' এই হ'ল চুক্তি। বলা বাহুল্য ‘পছচুক্তি কাছাড়ের জনসাধারণের প্রতি দ্বাদশ 
শহীদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা । 

অতএব HELPS প্ৰত্যাখ্যাত হল । শিক্ষকদের নেতৃত্বে আন্দোলন চলতে থাকে এবং বরাক 
উপত্যকা 2 কারিকুলাম বর্জন করে। ১৯৭২-এর ৩০ ডিসেম্বরের কারিকুলাম, ১৯৭৩-এর ৩০ 
মার্চের কারিকুলাম, ১৯৭৩-এর ২৫ সেপ্টে AAA কারিকুলাম বারবার এনেছে বাঙলা ভাষার 
ওপর আঘাত ৷ বারবার সংশোধন, বারবার স্থগিতাদেশ । তদুপরি আছে ১৯৭৩-৭৭ পৰ্যন্ত বাৎসরিক 
স্থগিতাদেশ সমূহ | সবই শিক্ষা সংরক্ষণ সমিতির সংগ্রামের সৌজন্যে। 

সংবিধান, শাস্ত্ৰীসূত্ৰ, আসাম রাজ্য সরকারি ভাষা আইন অনুযায়ী বাঙলা বরাক উপত্যকার 
আঞ্চলিক ভাষা | অথচ আসামের মধ্য শিক্ষা পর্যদ ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন নির্দেশের মাধ্যমে 
‘আঞ্চলিক ভাষা’ শব্দটি ব্যবহার করে বরাকেও অসমীয়া ভাষা প্রয়োগের প্রয়াস নিচ্ছেন। এই 
প্রেক্ষিতে ১৯৭৭ সালের ২৬ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী শরৎচন্দ্র সিংহের সভাপতিত্বে রাজ্য সরকার ও 
শিক্ষা সংরক্ষণ সমিতির আলোচনায় ‘আঞ্চলিক ভাষা” প্রসঙ্গে এক্যমত না হওয়ায় ‘আঞ্চলিক 
ভাষা’ শব্দটি স্পষ্টীকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয় এবং স্পষ্টীকরণ না আসা 
পর্য্যন্ত অসমীয়া ভাষা ‘আবশ্যিক’ করার সিদ্ধান্তটি স্থগিত হয়। 

১৯৮২ সালের ২৮ ডিসেম্বর শিক্ষা পর্বদের আবার নির্দেশ ৫ম-৮ম শ্রেণীতে অসমীয়া 
বাধ্যতামূলক হবে এবং ৮৬ সাল থেকে শিক্ষান্ত পরীক্ষায় তা তৃতীয় ভাবা হিসেবে পরীক্ষা দিতে 
হবে। ১৯৮৩ এর ১৪ মে শিক্ষা সংরক্ষণ সমিতির শিক্ষা বিষয়ে ৫ম গণ অভিবর্তনে এ নির্দেশ 
প্রত্যাহারের দাবি তোলা হয় সঙ্গে দেওয়া হয় আন্দোলনের হুমকি | ৫ আগষ্ট ১৯৮৩ তে শিক্ষা 
সংরক্ষণ সমিতি তদানীত্তন মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শাইকিয়ার কাছে ১৯৮২ এর ২৮ ডিসেম্বরের 
‘প্ৰতিশ্ৰুতি লঙ্বনকারী' পর্বদ-নির্দেশের প্রত্যাহার দাবি করেন এবং মুখ্যমন্ত্রী “এ নিৰ্দ্দেশ প্রত্যাহ্ৃত 
ও তদনুযায়ী কারিকুলাম বাতিল ঘোষণা করেন।" সেই সঙ্গে আসামের গভর্ণর থেকে এক 


একুশ শতাব্দী ৮১ 


অধ্যাদেশও আদায় করল সমিতি, ১০ বৎসর ইংরাজী চালু থাকার ব্যবস্থা থাকবে ‘until oth- 
crwise decided.’ 

কিন্ত সবই বালির বীধ। ১৯৮৬-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি এল নতুন নিৰ্দ্দেশ। "৭২ বা '৮২ এর 
সার্কুলারের সঙ্গে এর মূলগত পার্থক্য নেই। ১৯৬১-তে বিধান সভায় ঘোষিত “অনসমীয়া 
ভাষাভাষী জেলাগু লোর ওপরে অসমীয়া ভাষা চাপানো হবে না’ এই প্ৰতিশ্ৰুতি এতেও HTS | 
এই কারিকুলামে ভাষাগত বৈষম্য অসমীয়াদের দুটি এবং অনসমীয়াদের তিনটি) ছিল না। 
কিন্তু অতিসৃক্ষ্ম ভাবে নিহিত থাকল গভীর বৈষম্য । বিশ্লেষণ করে দেখা গেল ত্ৰিভাষা নির্দেশে 
বাধ্যতামূলক হওয়ায় রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হল। যদি হিন্দি পড়তেই হয় তবে অনসমীয়াদের 
শুধু চারটি ভাষা পড়তে হবে। সেই সঙ্গে কেউ সংস্কৃত আরবী ফারসী পড়তে গেলে পড়তে হবে 
৫টি ভাবা । সেক্ষেত্রে গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, কারিগরী বৃত্তিমুখী বিষয় থেকে এচ্ছিক 
হিসেবে একটি বা দুটি নেবার সুযোগ নেই যেখানে অসমীয়ারা পারবে দুটি বিষয় নিতে । এ ছিল 
অতি সূক্ষ্ম ভাবে বাঙলা ভাষার SS রোধ করা । শুধু বাঙলা নয়, এ ছিল বাকি সব কটি মাতৃভাষার 
কণ্ঠরোধ করার কৌশল । 

এই ভাষা সার্কুলারের বিরুদ্ধে ৩০ মে ১৯৮৬ শিক্ষা সংরক্ষণ কমিটি এবং আকসা (AI! 
Cachar students union) প্রথমে পৃথক ভাবে পরে সম্মিলিত ভাবে সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি 
গঠন করে আন্দোলন করে। এই আন্দোলনে ২১ জুলাই নিবেদিত হল আরও দুটি কিশোর প্রাণ। 
বরাকে বাঙালির মুখের ভাষার অধিকারের দাবিতে তৃতীয় অকরুণ রক্তপাত । এবারও ছিল 
আন্দোলন অহিংস ও শাস্তিপূর্ণ। আসামের মুখ্যমন্ত্রী তখন প্রফুল্ল কুমার মহস্ত ৷ প্রতিবাদে উত্তাল 
বরাক উপত্যকা । এই রক্ত তর্পশের পর ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসে পরিবহন মন্ত্রী ললিত চন্দ্র 
ঘোষণা করলেন। এবারেও স্থগিত, প্রত্যাহৃত AA! 

বাঙলা আসামের দ্বিতীয় বৃহৎ জাতি গোষ্ঠীর ভাষা । তবু আসামের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে 
আজও (ডিসেম্বর ২০০১) স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরে বাঙলা মাধ্যমে পড়ার ব্যবস্থা নেই। 
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২ স্তরে স্থগিতাদেশ জোরে এখন পর্যস্ত বাঙলা মাধ্যম বজায় 
আছে। বর্তমানে আসামের তিনটি বাঙালি অধ্যুষিত জেলা নিয়ে বরাক উপত্যকায় একটি 
কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে ১৯৯৪ এর ২১ জানুয়ারি, কিন্তু সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মাধ্যম স্বাভাবিক কারণেই আঞ্চলিক ভাষা তথা বাঙলা নয়। 

১৯৪৮ এ গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম | বহু চাপান উতোরের পর ১৯৬২-৬৩ সালে প্রথম 
স্নাতকোত্তর স্তরে বাঙলা বিভাগ খোলা হল। বাঙলা Hons বহু কলেজে থাকলেও M A বা 
Ph.D করতে কলকাতা যেতে BS | আসামের অসমীয়া ভাষীরা উচ্চতম শিক্ষা নিতে পারেন 
তাদের মাতৃভাষায়, আসামের বাঙালি বা অন্য ভাবাভাবীরা উচ্চ শিক্ষা নেন বিদেশী ভাবায়। 
বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতার ও মেধার ক্ষেত্রও ARPS | 
মাথার ওপরে ঝুলছে। 


একুশ শতাব্দী ৮২ 


১৯৪৮ সালে শিক্ষা কমিশন গঠনের পর থেকে মাতৃ ভাষায় উচ্চ শিক্ষার কথা বলা হয়ে 
আসছে। ১৯৬৭ তে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগ এই মর্মে রাজ্যগুলিকে এক কোটা টাকা 
অনুদানও দেয়। তবু আসামের বাঙালিরা আজও মাতৃহীন, মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষার আজও 
তারা অধিকারী নন। আজও আসামের বরাজ্যিক সম্মেলনের স্মরণিকাতে বাঙলা লেখা গৃহীত 
হয়না। 

৬১-র একাদশ শহীদের রক্তমাখা আত্মত্যাগে যে ভাষানীতি অর্জন করা গেল, তা লঙ্ঘিত 
হল বারবার । ৭২ এর '৮৬-র আত্মবলিদান সত্বেও শিক্ষার মাধ্যম সংক্রান্ত স্থায়ী সমাধান হল 
না। এক কথায় মাতৃভাষার তথা বাঙসার ন্যায়সঙ্গত সাংবিধানিক অধিকার আজও আসামের 
বাঙালিদের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। শিক্ষায়ও নয় প্রশাসনেও নয়। 

৬১-র ভাষা আন্দোলনে ১৯ মের প্রতিক্রিয়ায় কবি শ্যামাপদ ভট্টাচাৰ্য গান লবোহলেন-__ 


এই বেদীসূলে দিতে হবে বলিদান’ 
বলিদান তো অনেক হ’ল। বাঙালির খুনে আর কত প্রান্তর রাঙা হবে? কাগজে কলমে 
অধিকার । তবু “এত রক্ত কেন?” 0 


তথ্যসূত্র 3— 

(১) লালন মঞ্চ_ ভারতে বাংলা-ভাবা সংগ্রাম, শহীদ স্মরণ সংখ্যা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড । 

(২) বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস-__ সুবীর কর 

(৩) প্রতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বর্তমান শিক্ষা সংকট সম্পর্কে বরাক উপত্যকা শিক্ষা-সংরক্ষণ 
সমিতির বক্তব্য ও আবেদন। 

(8) The 7th Educational convention of the people of Barak Valley held under 
the Acgist of the Barak Valley Siksha Sanrakshan Samity— The general 
secretary's report, Proceedings and Resulution adopted at the convention 
dt 20.11.1994. 

(৫) ৩০ ডিসেম্বর '*২-_ ২৮ ফেব্রুয়ারি ’৮৬-এর মধ্যে মাধ্যমিক পর্ষদ শ্রচারিত সব 
সার্কুলার সমূহ। 


With best wishes from 


A. K. JAIN 





পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ও প্রশাসনে বাঙলা ভাষার অবস্থান 
হিতেন ঘোষ 


তরি": পন, একশো, হাজার। ভিন হাজার বছর কাটিয়া যাইবে তখন এ খ্ৰাম জগ 
রাজনৈতিক অবস্থা__ যাদের বিষয় এখন কল্পনা করিতেও সাহস করে না, তখন আসিবে 
ভাষা এদেশে প্রচলিত হইবে।” [অপরাজিত চেতুরির্বংশ পরিচ্ছেদ), বিভূতি ভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায়] 
এক. 
পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ও প্রশাসনে বাঙলা ভাষার অবস্থান বিষয়ক আলোচনা অতীব 
সংবেদনশীল | ভারতবর্ষের মতো একটি উত্তর-3পনিবেশিক বহু ভাষিক বহুজাতিক বহু ধর্মাশ্রয়ী 
মানুষের দেশে কোনো একটি রাজ্ঞের শিক্ষা ও প্রশাসনে সেই রাজ্যের প্রধান ভাষাটির অবস্থান 
বিষয়ক আলোচনা নানা কারণেই জটিল ও পরস্পর বিরোধী চিন্তায় আক্রান্ত । 

স্বাধীনতার অনেক আগেই মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক বঙ্গদেশে একটি মেট্ৰোপলিটান 
মানসিকতা ও মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। রামমোহন-বিদ্যাসাগরে যার সূত্রপাত ও রবীন্দ্রনাথ 
এ যার পরিণতি | আবার ক্রাইভের আমল থেকেই গুপনিবেশিক অর্থনীতির স্নায়ুকেন্দ্ৰও এই 
অধ্যাপক, চিকিৎসক, যন্ত্রবিদ, বাস্তকার অর্থাৎ প্রাথমিক পর্বে গুপনিবেশিক শাসনের 
পরিকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষায় বাঙালির অবদান ছিল ব্রিটিশ শাসনের প্রধান অবলম্বন | আর 
এসবই সম্ভব হয়েছিল ইংরেজী ভাষা ও ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানে বাঙালির অবাধ অধিকারের 
ফলে। 

অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন উপলক্ষ্যে গুঁপনিবেশিকতা বিরোধী জাতীয় 
আন্দোলনের Wate বাঙালির হাতে। বঙ্কিমচন্দ্ৰের ‘আনন্দমঠ’ ও রবীন্দ্রনাথের ‘গোৱা’ 
আপন স্বর। মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ যেমন, ঠিক তেমনি সুরেন্দ্রনাথ থেকে সুভাষচন্দ্ৰ 
পর্যন্ত আমরা আগে ভারতীয় তার পরে বাডালি। আবার ভারতীয় অথবা বাঙালি, উভয় 
অস্তিত্বেই আমরা পৌঁছোই ইউরোপের হাত ধরে। আমাদের জাতীয়তাবোধের ধারণা ইউরোপের 
কাছ থেকে ধার করা। এমনকি আমাদের জাতীয় আন্দোলনের সমস্ত ধারাগুলোই নীতি ও 
কৌশলের দিক দিয়ে ইউরোপীয় মতাদর্শে জারিত। একমাত্র গান্ধিজী তার অহিংসার দর্শন 
যে উৎস থেকেই গ্রহণ করে থাকুন না কেন, তার সমস্ত কার্যক্রমকে যথাসম্ভব ভারতীয়ত্ব 
দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন আজীবন। গান্ধিজীর ভারতীয়ত্ব কিন্ত আমাদের রামমোহন থেকে 
রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তথাকথিত বাঙালি নবজাগরণের আদলে তৈরি ভারতীয়ত্ব নয়। তিনি 
হিন্দুস্তানের একেবারে নিচের তলার যে মানুষের কথা একদা বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 
তাদেরই তুলে আনতে চেয়েছিলেন তার সংগ্রামের সামনের সারিতে। 


একুশ শতাব্দী ৮৪ 


তথাকথিত নবজাগরণের প্রবল প্রভাবে আচ্ছন্ন বাঙালি বিদ্যাসাগরকে তার জীবিতকালেই 
বিসর্জন দিয়েছিল। বাঙালির কাছে জাতি গঠনের থেকে দেশের স্বাধীনতার আবেশ অনেক 
বড় বলে মনে হওয়ার শিকার তিনি। তিনি আমাদের আধুনিক ইতিহাসের প্রথম ট্র্যাজিক 
নায়ক দ্বিতীয়জন অবশ্যই গান্ধিজী। বাঙালি গান্ধিজীকে প্রথমাবধি গ্রহণ করেনি। গ্যারিবঙ্তি, 
মাটসিনির মতো নায়ক চেয়েছে বাঙালি, তাই শরৎচন্দ্র “পথের দাবী” সতীনাথের “জাগরী”র 
থেকে অনেক বেশি জনপ্রিয় বাঙালির কাছে। 

বাঙালির জাতীয় চরিত্রে এক গভীর অত্তর্থাতের সূচনা উপনিবেশ পত্রনের শুরু থেকে। 
ইংরেজী শিক্ষার প্রকোপে, উপনিবেশের কল্যাণে সৃষ্ট অভিজাত শ্রেণীর আধিপত্যে ও 
নবজাগরণের প্রবল অভিঘাতে বাঙালি তার ভাষা ও সাহিত্যে সঙ্গীত নৃত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় 
মধ্যযুগের উত্তরাধিকার থেকে শিকডশুদ্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সচেতনভাবেই এই বিচ্ছিন্নতা 
বাঙালি চেয়েছিল বলেই ইংরেজ্জ-পূর্ব যুগকে ‘মধ্যযুগ’ নামক অসদর্থক নামকরণে আব্যাত 
করা হয়েছে, আমরা তা মেনেও নিয়েছি। মঙ্গলকাব্য, শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্ত্তন, চৈতন্য চরিতাম্বত এই 
মধ্যযুগের সাহিত্য, জয়দেব ও চণ্তীদাস এই যুগের কবি এবং স্বয়ং চৈতন্যদেব এই যুগের 
পরমপুরুষ। কিন্ত ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালি এই উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করেই বাঙলা ভাষা 
ও সাহিত্যের চর্চা শুরু করে। ফলে বাঙালি পণ্ডিত গবেষকদের একটা মজার খেলা হল কোন 
কোন বাঙালি কবি, গুপন্যাসিক বা গল্প লেখক কোন কোন ইংরেজ ফরাসী বা জর্মন কবি 
বা লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত তা খুঁজে বের করা । ইদানিং আমেরিকান, লাটিন আমেরিকান 
বা আফ্রিকান লেখকদের প্রভাবও খুঁজে বের করা হচ্ছে। এই আক্রমণাত্মক সমালোচনা 
থেকে বঙ্কিমচন্দ্র তো বর্টেই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও রক্ষা পাননি। অথচ ভারতবর্ষের মতো একটি 
গুপনিবেশিক দেশে, বিশেষ করে বাঙলা দেশে, যেখানে উপনিবেশের গোড়াপত্তন হয়েছিল, 
সেখানে তো এরকমই হওয়ার কথা ছিল। আফ্রিকান সাহিত্যের অধিকাংশটাই তো ইংরেজী 
ভাষায় লেখা । পল রবসন তো নিজের দেশের গান ও ভাষা শেখার প্রেরণা পান লন্ডনে 
পড়তে এসে, কিন্তু শেষ পর্যস্ত তার আত্মজীবনী Where I stand ইংরেজী ভাষাতেই 
লেখা । ইদানিং যে বাঙালি লেখকরা ইংরেজী ভাষায় গল্প উপন্যাস লিখছেন, বহুল পঠিত 
কিনা এই সন্দেহ মনে রেখেও স্বীকার করতেই হয় যে এরাই এখন জনপ্রিয় বাঙালি লেখক। 

বাঙালি পাঠকের কাছে ‘জনপ্ৰিয় লেখক’ কথাটা গোলমেলে ৷ তিনজন জনপ্ৰিয় লেখকের 
কথাই ধরা যাক। তারা যথাক্রমে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও দেবেশ রায়। 
খুব সাধারণ ভাবে নেওয়া জনমতের রায় এরকম-_ যাঁরা এখনো শরৎচন্দ্র পড়েন তারা 
সুনীলের নাম জানেন, কিছু কিছু লেখাও পড়েছেন। কিন্তু প্রায় কেউই জানেননা যে সুনীল 
কবি, যদিও এই লেখকের মতে কবিতাই সুনীলের বড় মাপের পরিচয় বহন করে। দেবেশ 
রায় তাদের কাছে একেবারেই অপরিচিত নাম। যাঁরা সুনীলের গল্প-উপন্যাস নিয়মিত পড়েন 
তারা একদা শরৎচন্দ্র পড়েছেন। এখন পড়েন না। তাদের একাংশ দেবেশের লেখা পড়েন, 
কেউ কেউ পড়তে আরম্ভ করে শেষ করতে পারেন নি সে কথাও কবুল করেন। আর যাঁরা 
লেখা পড়ার আগ্রহ বোধ করেন না তারা । এই প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট গল্প বলি। আলোচনা 


একুশ শতাব্দী ৮৫ 


প্রসঙ্গে একজন শিক্ষক বন্ধুকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম, “আপনি বুদ্ধদেব বসুর লেখা 
পড়েছেন?’ তিনি উত্তরে বললেন, ‘হ্যা, পড়েছি, কিন্ত আপনি ভুল করছেন, বুদ্ধদেব বসু নয়, 
গুহ।” অথচ আশ্চর্য, রবীন্দ্রনাথ ও অতুল গুপ্ত ছাড়া এমন ভালো বাঙলা প্রবন্ধ আর কেউ 
লিখেছেন বলে আমি জানি না। 

আমি আগেই বলেছি উপনিবেশের সূচনা পর্বেই বাঙালি সংস্কৃতির ভিতে কিছু অস্তর্থাত 
ঢুকে গিয়েছিল। প্রথমত, ইংরেজ-পূর্ব বাঙলা সাহিত্য সংস্কৃতি, সঙ্গীতের যে উত্তরাধিকার 
আমাদের ছিল তা থেকে আমরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলাম ও রামমোহন থেকে 
যে যুগের সূচনা তাকে নবধুগ ও নবজাগরণ অভিধায় চিহ্নিত করে অহংকৃত হয়েছি। এমনকি 
এতকাল বাদে এই বঙ্গে বাঙলা ভাষাকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্যে একদল বুদ্ধিজীবী নব নব- 
জাগরণের ডাক দিয়েছেন। প্রশাসন ও শিক্ষায়, ব্যবহারিক নিত্যকর্মে বাঙলা ভাষার চলন 
প্রতিষ্ঠার দাবি করেছেন। এই প্রসঙ্গে পরে আসব। আপাতত এইটুকু বুঝে নেওয়া জরুরি যে 
আমরা কোনোদিনই আর আমাদের শিকড়ে পৌছোতে পারব না। না ভাবায়, না সংস্কৃতিতে । 

দ্বিতীয়ত, উনবিংশ শতাব্দী থেকেই যে মধ্যবিত্ত ইংরেজী শিক্ষিত এলিট সম্প্রদায় 
বঙ্গের শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রশাসন ও সামাজিক রাজনৈতিক আধিপত্যে অবস্থান করছেন, 
ইংরেজী তাদের চিন্তন ও বাচনের প্রধান অবলম্বন যেমন, ঠিক তেমনি কর্মক্ষেত্রেও তারা 
ইংরেজীর আশ্রয় ছাড়া স্বাভাবিক বোধ করেন না। ফলে বাঙলা ভাষা যেহেতু অসম্ভব নমনীয় 
ও শক্তিশালী তাই নিরস্তর ইংরেজীর সাহচর্ষে বাঙলা ভাষার গড়ন, শব্দভাণ্ডার ও প্ৰকাশশক্তি 
নিরস্তর বদলে যাছে সম্প্রসারিত হচ্ছে, জটিল হচ্ছে। আর এই নিরস্তর পরিবর্তন বাঙলা 
ভাষাকে ক্রমান্বয়ে সংখ্যালঘুর ভাষায় পরিণত করছে। এই বঙ্গেই স্বাধীনতা উত্তর কালে 
বই পড়ে অর্থোন্ধারে অক্ষমতা প্রকাশ করেন, বা আদৌ বাঙলা বই পড়েন না। তার মানে 
এই নয় যে তারা ইংরেজী বই পড়েন। 

এই বাস্তব পরিস্থিতির কথা মনে রেখেই আমি এই রাজ্যের প্রশাসন ও শিক্ষার ক্ষেত্ৰে 
বাঙলা ভাষার অবস্থান বিষয়ে প্রবেশ করছি। 
দুই 

পশ্চিমবঙ্গে বাঙলা ভাষা ভারতবর্ষের ১৬৫২টি মাতৃভাষার একটি। তার মধ্যে যে ৬৭টি 
ভাষাকে বিদ্যালয় স্তরে মাতৃভাষা হিসেবে পড়ানো হয় বাঙলা তার মধ্যেও একটি। কিন্ত এ 
পর্যস্ত। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরেও রাজ্যের সরকারি স্তরে ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে বাঙলার 
যে গুরুত্ব পাওয়ার কথা ছিল আমরা তা দিতে পারিনি। প্রতিবেশী বাংলাদেশে বাঙলা রাষ্ট্র 
ভাষা বিধায় সে দেশে বাঙলা ভাষার ব্যবহারিক দক্ষতা ও মর্যাদা অনেক বেশি। তার জন্যে 
বাঙলাদেশকে ইংরেজী চর্চা কেটে ছেঁটে নামিয়ে আনতে হয়নি। 
সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শ সত্তেও আমরা তা মানিনা। স্বাধীনতা-উত্তর কালে আমরা 
আর প্রথমে ভারতীয় নই। আমরা এখন প্রথম ও শেষেও বাঙালি, সর্বভারতীয় যোগাযোগের 
ভাষা হিসেবে আমরা এখন তাই ইংরেজীকেই আঁকড়ে ধরেছি। গত ১৬ নভেম্বর ২০০১ 
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ইংরেজীকেই ভারতবর্ষের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম করার দাবি জানিয়েছেন। দক্ষিনের 
হিন্দি বিরোধী রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিরা এতে খুশি হয়েছেন। কেন্দ্ৰীয় সরকার বিরোধী 
দিচ্ছে কিনা বুদ্ধদেব তা ভেবে দেখেন নি। উপযোগিতার দোহাই দিয়ে বিচ্ছিন্নতার রাজনীতির 
বীজ এভাবেই বুনে যাচ্ছি আমরা। 

ইংরেজীর প্রতি এই নির্ভরতা শুধু রাজনীতির জন্যেই নয়। এ আমাদের মজ্জার মধ্যেও 
ঢুকে আছে। তাই পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনে বাঙলা ভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদাও আমরা দিতে 
পারিনি। সরকারি ভাবে চেষ্টা হয়নি এমন অন্যায় অভিযোগ করা যাবে না। কারণ, 
বামপন্থীরা ক্ষমতায় আসার আগে SHS তিনবার, ১৯৪৭, ১৯৬৩ ও ১৯৬৪ সালে রাজ্য 
সরকার বাঙলাকে রাজ্যের সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৬১ সালে বিধান সভায় 
তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্ৰ রায়ের প্রস্তাব অনুমোদন পায়। ১৯৬৪ সালে সরকারি কাজের 
জন্য বাঙলা ভাষা আইন প্রণয়নের জন্যে ল কমিশনও গঠন করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে 
অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আমলে দুবার যথাক্রমে ১৯৮১ সালের ১৫ মে ও ২০০০ 
সালের ১৪ এপ্রিল বাঙলা ভাষাকে সরকারি কাজের সর্বস্তরে ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়। 
কিন্ত এতসব করেও ইংরেজী আনুগত্য থেকে বাঙালিকে নড়ালো যায়নি। ভা বিধান রায়ের 
আমলে রাইটার্সে সরকারি শিক্ষাবিভাগে সাত বছর চাকরি করেছিলাম । দেখেছিলাম ভালো 
ইংরেজী লেখার প্রতিযোগিতা ছিল কেরানিকুলে। অসম্ভব ভালো ইংরেজী লিখতে পারতেন 
এমন চাকুরের সংখ্যাও কম ছিল না। আর ছিল তাদের কদর ৷ তারই মধ্যে, অর্থাৎ ১৯৬০- 
৬১ সালে শার্ভিনিকেতনের বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ অমিয় সেন বিশেষ আধিকারিক হিসেবে 
শিক্ষা বিভাগে যোগ দেন। অমিয়বাবু একক প্রচেষ্টায় সরকারি ফাইলে নির্দেশাদি বাঙলায় 
লিখতে শুরু করলেন। তার মুক্তাক্ষরে লেখা সেই সব ফাইল হয়তো আজও খুঁজে পাওয়া 
যাবে। বিশেষ করে রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রথম সরকারি সংস্করণের ফাইলগুলো। নিতান্তই 
আমার মতো একজন অধম করণিক সেই সব ফাইলে বাঙলায় জবাব লেখার চেষ্টা করে 
প্রধান SANS আর মাঝারি সাহেবদের কাছে STFS হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। 

সেই অবস্থার কোনও পরিবর্তন আজও হয়নি। আমি ব্লক ও পঞ্চায়েত অফিসেও 
দেখেছি আকাট ভুল ইংরেজীতে চিঠিপত্র লেখা হয় ও তাতে বেশ কাজ চলে যায়। যাঁরা 
এই চিঠি পত্র লেখেন সেই বঙ্গ সম্ভানেরা আকাট ভুল বাগলাতেও কাজ চলার মতো এ 
চিঠি লিখতে পারেন না। 
শিখিয়েছেন। আমরা সেজন্যে সাহেবদের দোষ দিই। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সাজানোর 
দায়িত্ব যখন আমাদের হাতে এল আমরা তখন বাঙালিকে কেরানি বানানোর জন্যে বাঙলা 
শেখাতে পারলাম না। ফলে কি হল আমরা ভেবে দেখিনা | এই গোটা রাজ্যে এমন একজন 
যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসক পাওয়া পাবে কী যিনি বাঙলায় ব্যবস্থাপত্র লেখেন? স্কুল কলেজে 
শিক্ষকরা, বাঙলার শিক্ষকরাও শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীদের নাম ডাকেন ইংরেজী সংখ্যা দিয়ে। 
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উচ্চতর চিকিৎসাবিদ্যা, বাস্তবিদ্যা, পরিসংখ্যান বিদ্যা বা অর্থনীতি কি ইংরেজী না জেনে চর্চা 
করা সম্ভব? কিন্ত এইসব প্রশ্ন আমাদের শিক্ষা চিত্তকদের ভাবায় AT! 
তিল 

পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু যখন শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত 
বাঙলা ভাষা চালু করার দাবি নিয়ে প্রায় একক যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, একের পর এক 
একটা বড় অংশই তার বিরুদ্ধ পক্ষে যোগ দিতেন। বিরুদ্ধ পক্ষের অন্যতম নায়ক ছিলেন 
অধ্যাপক SATA দত্ত। কবি বুদ্ধদেব বসু প্রথম দিকে বিরুদ্ধ পক্ষে থেকেও পরে আচার্য বসুর 
পক্ষে সামিল হয়েছিলেন। সদ্য জাপান ভ্ৰমণে গিয়ে সেখানে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার 
সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পড়াশোনার চলন দেখে তার ধারণা বদলেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ বসু কিন্ত 
বাঙলা ভাষার পক্ষে বলতে গিয়ে কখনো ইংরেজী ভাষার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি। 
যে জরুরি আর তাই যে বাঙালির জীবনে বাঙলা ভাষার গুরুত্ব বৃদ্ধির একমাত্র উপায়, এটাই 
ছিল তার প্রতিপাদ্য | আমার স্মৃতি যদি বয়সের কারণে আমার বিরুদ্ধাচরণ না করে তাহলে 
একমাত্র অধ্যাপক কল্যাণ WS ছাড়া সমকালীন বামপন্থী নেতাদের কাউকে আমি আচার্য 
বসুর পাশে দীড়াতে দেখিনি। 

ইতিমধ্যে গঙ্গার অনেক জল গড়িয়ে গেছে। আমরা সেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, 
বিশ্বায়নের উদ্যোগে সামিল হয়েছি। পেশাদারিত্ব ও প্রতিযোগিতা এখন আমাদের গীতা- 
কোরান-বাইবেল। একথা এখন উল্লেখের অপেক্ষা রাখেনা যে ইংরেজী এখন আর হংরেজের 
ভাষা নয়। এমনকি শেকস্পীয়র, বায়রণ বা এলিয়েট-এরও ভাষা নয়। ইংরেজী এখন পৃথিবী 
বা দেশের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বনাগরিক হতে আগ্রহী | পশ্চিমবঙ্গেও ইংরেজীর প্রতাপ 
ক্রমান্বয়ে বাড়বে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ইংরেজী ভাষায় যাঁরা নিত্যদিন 
সচ্ছন্দে কাজ কর্ম করছেন তারা কেউ অবসর সময়ে অমিতাভ ঘোষের উপন্যাস পড়ছেন 
না। 
বদলে নিতে চাইনি। সাহিত্য ও সাহিত্যের ভাষা যে ক্রমেই সংখ্যালঘুর ভাষায় পরিণত হচ্ছে 
তা দেখেও আমরা চোখ বুজে আছি। আমাদের স্কুল-কলেজ বাঙলার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও 
বাঙলা পাঠ্যসূচীর বিবর্ণ অবস্থা দেখলেই বোঝা যায় ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বাঙলা ভাষার 
সম্পর্ক কী। দীর্ঘ ৩২ বছর ইংরেজীর শিক্ষকতার সুবাদে আমার অভিজ্ঞতায় বলে, ইংরেজী 
নয়, বাঙলাই ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝা, অবহেলার পাঠ্য। কারণ পরীক্ষায় পাশ করার পর এই 
বিদ্যা কোনো কাজেই লাগে না। পেশাদার মনোভাব এখন স্কুল ছাত্রদের মধ্যেও চারিয়ে 
যাচ্ছে। বিজ্ঞানের সাথে ইংরেজীও তাদের পড়তে হবে, এই মনোভাব তাদের আছে। কিন্তু 
বাঙলার বোঝা কেন টানছে এটাই তারা বুঝতে চায়না । 

আমাদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ইংরেজীর পাঠ্যসূচী কেজো-ইংরেজীর উপর 
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জোর দিয়ে তৈরি হয়েছে। কিন্তু বাঙলা পাঠ্যসূচীর জোর সাহিত্যের উপর। সাহিত্য যে 
শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে সংখ্যালঘুর, এই দুঃখজনক সত্যকে অস্বীকার করার উপায় আর 
নেই ৷ আর যাঁরা সাহিত্য পড়বেনই তারা আপন তাগিদেই পড়বেন ৷ কিন্ত জীবিকার সাথে, 
ভাবার ব্যবহারিক যোগ স্থাপনের জরুরি কাজটি নিয়ে আমাদের কোনও পরিকল্পনা তৈরি 
হয়নি। বাঙলা ভাষা আমাদের জীবনে ফুল হয়ে বিরাজ করুক ৷ কিন্ত কখনোই যেন হাতের 
লাঠি না হয়, এরকমই আমাদের নিঃশব্দ Pra 

বাঙলা ভাষার সম্মান ও গুরুত্ব পুনরুজ্জীবনের জন্যে নব-নবজাগরণবাদীদের আগ্রহ 
মান্য । কিন্ত তাদের কার্যক্রম হাস্যকর। মাঝে মাঝে সন্দেহজনক | এরাজ্যের বামপছীদের 
মধ্যে বাঙালি প্রার্দেশিকতাকে খুঁচিয়ে তোলার একটা ঝৌক ছিলই। গত নির্বাচনের আগে 
নব-নবজাগরণবাদীরা যেভাবে নগরে নগরে সভা করছিলেন, সেই সভায় এক তরফা বক্তব্য 
রাখছিলেন ও সভার শ্রোতাদের প্রশ্ন অগ্রাহ্য করছিলেন তাতে মনে হচ্ছিল একটা আবেগ 
উস্কে দেওয়াই এ সব সভার লক্ষ্য ছিল। কলকাতায় ও অন্যত্ৰ দোকানের সাইনবোর্ডগুলো 
বাঙলায় লিখলেই বাঙলা ভাষা উদ্ধার পাবে__ এহেন “আমরা বাঙালী” জাতীয় স্লোগানে 
মানুষ ভোলে না। আর সরকারি কাজে বাঙলা ভাষা ব্যবহারের জন্য তো মিটিং-মিছিলের 
প্রয়োজন নেই। জনপ্রিয় সাংবাদিক-সাহিত্যিকেরা তো জনপ্রিয় সরকারের জনপ্রিয় মন্ত্রীদের 
সাথে বসে আলোচনা করেই সে সমস্যার সমাধান করতে পারেন। কেউ তো বাধা দিচ্ছে 
না। নির্বাচনের পর অবশ্য নব-নবজাগরণবাদীদের উৎসাহে ভাটা পড়েছে | তাতেই মনে হয় 
ব্যাপারটা সন্দেহজনক | 

Pa উনবিংশ শতকের নবজাগরণ বাঙালিকে শিকড় ছিন্ন করেছিল, দেশভাগ দ্বিতীয় 
বার বাঙালিকে ছিন্নমূল করে। এই বঙ্গের বাঙলা এখন এক গভীর অনিকেত মানসিকতায় 
আক্রান্ত । উন্নয়ন, পরিবর্তন, উত্তর আধুনিক বাগবিভূতি ও চাকচিক্যময় “ব্যবহার কর ও 
ফেলে দাও’ মার্কা ভোগ্যপশ্যের লালনে বাঙালি এখন আত্মবিস্মৃত ৷ ভাষা নিয়ে তার মাথা 
ব্যথা নেই। নিতান্তই শৌখিন কিছু ভাষাজীবীকে মাঝে মাঝে এ ধরনের আওয়াজ তুলতেই 
হয়। তাই তোলা হয়। ভাষার নীতি আর রাজার নীতি যে সম্পূর্ণ আলাদা তা আলোচনার 
ক্ষেত্র এই প্রবন্ধ নয়। 

ভাষা তার নিজের নিয়মে চলে । তার শর্ত সেই ভাষাভাবীদের জীবন যাপনের উত্থান 
পতন ও নিত্য পরিবর্তনের সাথে বাধা । কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতাত্ত্বিক যেমন তা 
নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না তেমনি কোনো গোষ্ঠি, দল বা সরকারও তা করতে পারেন না। 
বাঙালির জীবন যাপন মাত্র তিরিশ বছর আগের বাঙালির মতো নেই এবং আগামী সময়ে 
তা আরো দ্রুত বদলে যাবে। কাজের ভাষা হিসেবে ইংরেজী ভাষাকে বাঙালি আরো বেশি 


ত্রিপুরার শিক্ষা ও প্রশাসনে মাতৃভাষা প্রসঙ্গ 


পুরার প্রশাসনিক কার্যে বাঙলাভাষার প্রচলন সুদীর্ঘকাল ধরে স্বীকৃত। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ 
এ] থেকে সরকারি মুখপত্র হিসেবে 'ত্রিপুরা স্টেট গেজেট” বাঙলায় প্রকাশিত হয়ে 
STATE | ইংরেজিই এ সময়ে ছিল ভারতের রাজভাষা; এমন কি বাঙলা সরকারের মুখপত্র 
“ক্যালকাটা গেজেট'ও ইংরেজিতেই প্রকাশিত হত। অথচ ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর 
মাণিক্য (১৮৯৬-১৯০৯) বাঙলাতে সরকারি গেজেট প্রকাশের আদেশ দিয়ে বাঙলাভাষার 
প্রতি ত্রিপুরার রাজন্যবর্পের বংশানুক্ৰমিক প্রীতিরই পরিচয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, পূর্বাপর 
নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ইংরেজিতে সরকারি আদেশাদি প্রচারিত হচ্ছে দেখে মহারাজা রাধাকিশোর 
সখেদে তার মন্ত্রীমহোদয়কে যে পত্র লেখেন তা খুবই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এ পত্রে তিনি লিখলেন, 
“এখানে আবহমানকাল রাজকার্ষে বাংলাভাষার ব্যবহার এবং এই ভাষার উন্নতিকল্পে 
নানারূপ অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে; ইহা বঙ্গদেশীয় হিন্দুরাজ্যের পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক 
বলে মনে করি। বিশেষতঃ আমি বঙ্গভাষাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসি এবং রাজকার্ধে ব্যবহৃত 
ভাষা যাহাতে দিন দিন উন্নত হয় তৎপক্ষে চেষ্টিত হওয়া একাত্ত কর্তব্য মনে করি । ইংরেজী 
শিক্ষিত কর্মচারীবর্গের দ্বারা রাজ্যের এই চিরপোধিত উদ্দেশ্য ও নিয়ম ব্যর্থ না হয় সে বিষয়ে 
আপনি তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন।...” (ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সঙ্কলন, পৃঃ ৪)। 
এই উদ্ধৃতিতে মহারাজের বঙ্গভাষা প্রীতিই শুধু নয়, তার নিজের স্বীকৃতি অনুসারেই তিনি 
নিজেকে “বঙ্গদেশীয় হিন্দুরাজ্যের' শাসক হিসেবে নিজের পরিচয় দান করছেন। ত্রিপুরার 
রাজন্যবর্গের এটা স্বঘোষিত আত্মপরিচিতি এবং সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং ভাষাগত দিক থেকে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রভাব ত্রিপুরার রাজপরিবারে ছিল সুদৃঢ় ও দীর্ঘকালীন। সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
চর্চায় ত্রিপুরার শাসকেরা ছিলেন বাঙলাভাবার অবিচল অনুরাগী | রাজ্যে শাক্ত, শৈব এবং 
বৌদ্ধধৰ্মীয় প্রভাবের বহমান state ছিল। কিন্তু ত্রিপুরার জনজাতীয় গোষ্ঠীসমূহ এবং 
প্রজাপুঞ্জের ভাষা ও তাদের লোকায়ত ধর্মভাবনা ও সংস্কৃতি নিয়ে রাজন্যবর্গের, শাসক 
মহলের তেমন আগ্রহ কিন্তু তেমন লক্ষিত হয় না। প্রশ্ন জাগে সেখানেই। 
রাজার ধৰ্মই প্রজার ধৰ্ম, রাজার ভাষাই প্রজার ভাষা--- এই সামস্তাশ্রয়ী ধারণা থেকে 
প্রজা সাধারণের তথা আদি জনগোষ্ঠীর ধর্ম ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে একটা গুদাসীন্য সহজেই 
নজরে পড়ে | ত্রিপুরার জনগোষ্ঠীর লোককথা, লোকগীতি ইত্যাদির সংগ্রহ ও সঙ্কলন এবং 
তাদের মাতৃভাষার উন্নতি সাধনের প্রশ্ন বরাবর অবহেলিতই রয়ে গিয়েছিল। ত্রিপুরার আদিবাসী 
জনগণের ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন সাধনের সকল প্রয়াস যা যতখানি হয়েছে তা কার্যতঃ 
শুরু হয়েছে সংগঠিত AMG শাসন থেকে মুক্তির সংগ্রাম শুরু হবার সময় cars | ত্রিপুরার 
আদিবাসী জনজাতিসমূহের জনগণের মধ্যে “জনশিক্ষা সমিতি’ ও “গণমুক্তি পরিষদ'এর 
সংস্কারমূলক গণআন্দোলন কালে বিশশতকের চল্লিশের দশকের মধ্যভাগ থেকেই তার যথার্থ 
সূত্ৰপাত হয়েছে বলা চলে। আর একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা চলে যে ত্রিপুরার বামফ্ৰন্ট সরকার 


একুশ শতাব্দী ৯০ 


ও কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ একটি গণ আন্দোলন হিসাবে এই নবজাগৃতির উত্তরাধিকারকে 
ANS আজও বহন করে চলেছেন। 

সমাজতত্তের বিশেষজ্ঞ গবেবকেরা বলেছেন, রাজন্যশাসনে এই গুঁদাসীন্যের পেছনে মূল 
কারণ হল ত্রিপুরার আদিবাসী গিরিজনদের হেয়জ্ঞান করার একটি মনোভাব যা সমাজের 
উচ্চবর্ণের শাসকশ্রেণী ও তাদের সহযোগিদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে লালিত হয়ে আসছিল । 
শূদ্ৰ ও হীনজাতি বলে শ্রমজীবী মানুষজনের প্রতি ভারতে তথাকথিত আৰ্য জীবনধারার 
অনুসারীদের মধ্যে যে মনোভঙ্গি ক্রিয়াশীল ছিল, ত্রিপুরার রাজন্য শাসনকালের এই গুদাসীন্যের 
পেছনে এই মনোভাবই ক্রিয়াশীল ও বহমান ছিল বলা চলে। নানা সামাজিক স্তরভেদ ও 
অর্থনৈতিক চাপে পড়ে উপজাতীয় জনজীবনে যন্ত্ৰণা ছিল অনেকই তবু এদের জীবনে 
ভাষা ছিল, গান ছিল, ছিল নানা লোকায়ত পূজা পার্বন। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর 
দেশবিভাগজনিত কারণে ধারাবাহিকভাবে বিপুল সংখ্যক পূর্ববঙ্গীয় আশ্রয়প্রার্থী জনগণের 
ত্রিপুরায় আগমনের ফলে ত্রিপুরার জনজীবনের মধ্যে যে ছন্দ ছিল তা অনেকই বদলে গেল, 
বিঘ্নিত হল। নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা তীব্ৰ থেকে তীব্রতর হয়ে 
তাও স্পষ্ট। ত্রিপুরার ভারতভুক্তির সময় জনসংখ্যার শতকরা ৭০% শতাংশই ছিলেন 
উপজাতি আদিবাসী এবং বাঙালি বহিরাগতদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৩০%; এখন তা সম্পূৰ্ণ 
বিপরীত বিন্দুতে, বাঙালিদের হার শতকরা ৭০% এবং উপজাতি আদিবাসীর সংখ্যা ৩০% 
মাত্র। উপজাতীয় শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে ক্ষোভ তাই ধূমায়িত হতে হতে একটা ব্যাপক 
অসন্তোষের পটভূমিই সৃষ্টি করে চলেছে। এভাবে এঁদের মধ্যে তা এক ধরনের চরম উগ্রপ্ী 
মনোভাবের পটভূমি রচনা করবে এবং এক ধরনের আত্মঘাতী জাতি ও বর্ণগত বৈষম্যের 
সৃষ্টি করবে তাও ছিল প্রত্যাশিত এবং স্বাভাবিক। ফলে সুবিধা সন্ধানী প্রতিক্রিয়া ও রাজনৈতিক 
চক্র এবং আন্তর্জাতিক নানা চক্রান্ত এই বিমূঢ় পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিতে চাইবে, তাতেও 
বিস্ময়ের কিছু নেই। 

ভারতের স্বাধীনতা লাভের এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতের অন্তর্ভুক্তির সময় থেকেই 
উপজাতীয় জনজাতি সমূহের স্থার্থরক্ষার ভাবনা সংবিধান প্রণেতা ও প্রশাসক সকলেরই 
বিঘোবিত লক্ষ্য বলে উচ্চারিত হয়েছিল। জনজাতি সমূহের স্বীয় স্বকীয় জীবনধারা ও 
সংস্কৃতির শ্ৰীবৃদ্ধি এবং ভাষাগত বিকাশের প্ৰতিশ্ৰুতি অবুষ্ঠ ও অকৃপণভাবেই দেওয়া হয়েছিল | 
প্ৰশাসনিক বিন্যাসে আজও তা অপূর্ণ ই রয়ে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। 

রাজন্য শাসনে নানা অবহেলার মধ্যে অনেক কিছু ছেড়ে দিয়েও দরিদ্র ও অশিক্ষার 
যন্ত্রণায় জেরবার 'শাস্ত' ও ‘সরল’ উপজাতীয় জনজাতি গোষ্ঠী সমূহ বিভিন্ন সময়ে নানা 
বিক্ষোভ ও বিদ্রোহে ফেটে পড়েছেন। ত্রিপুরার ইতিহাসে তার নজীরও কম নয়। ১৮৫০ সাল 
থেকে এ ধরনের নানা বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের ঘটনাই জানা যায়। রাজার দেওয়ান বলরাম 
হাজারি ও রাজকর্মচারীদের অত্যাচারের প্রতিবাদে ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহের 
কথা জানা যায়। ১৮৬০-৬১ সালের “কুকি বিদ্ৰোহ"ও মূলতঃ ছিল ‘কুলি’ হিসাবে রাজাজ্ঞা 
অনুসারে ইংরেজ শাসকদের সামরিক অভিযানে “বেগার শ্রমের’ বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং তারই 
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সূত্র ধরে ঘটেছিল বিরাট সংখ্যক কুকি জনসাধারণের পার্বত্য চট্টগ্রামে চলে যাবার ঘটনা । 
১৮৬৩ সালে জমাতিয়া ও রিয়াং প্রজাদের সশস্ত্র প্রতিরোধ ছিল রাজকর্মচারীদের অত্যাচারী 
কুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালেও ১৯৩৯-৪০ সালের রিয়াং বিদ্বোহও 
ছিল একইভাবে বেগার শ্রম ও রাজার আরোপিত কর ভারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ । এই সব 
বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ ছিল রাজানুগত সাধারণ প্রজাদের অভিম ক্ৰুদ্ধ বিক্ষোভ মাত্র তার সামনে 
কোনো চিহ্নিত রাজনৈতিক কার্যক্রম বা নেতৃত্ব ও লক্ষ্য ছিল না। শেষ পর্যন্ত তা ব্যৰ্থই 
হয়েছে! ভারতের স্বাধীনতার পর ও ত্রিপুরার ভারত ভূক্তির পূর্বাহ্ন বিক্ষুদ্ধ সময়কালে 
গোলামাটির দেববর্মা আদিবাসীরা মজুতদারী, মহাজনী অত্যাচার ও AMS রাজন্য শাসনের 
বিরুদ্ধে যে অভ্যুত্থানে ফেটে পড়েছিলেন, তা ছিল পুলিশ ও সশস্ত্রবাহিনীর হত্যা কাণ্ডের 
ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ৷ তারই সন্নিহিত সময়ে ১৯৪৮- 
৪৯ সালে পদ্মবিল ও চম্পা হাওয়র অঞ্চলের আদিবাসী জনগণ যে সশস্ত্র বিদ্রোহে সামিল 
হয়েছিলেন তা ছিল সামরিক ও সশস্ত্র বাহিনীর মাল পরিবহনের ও বেগার শ্রমিক নিয়োগের 
“তিতুন প্রথার’ বিরুদ্ধে কৃষক প্রজাদের সংগঠিত রাজনৈতিক প্রতিরোধ ৷ ত্রিপুরার “গণমুক্তি 
পরিষদের” নেতৃত্বাধীন এই প্রতিরোধ ত্রিপুরার পরবর্তী রাজনৈতিক গতিধারার অগ্রগতিতে 
একটি উল্লেখযোগ্য দিকচিহ হয়ে উঠেছিল। ত্রিপুরার উপজাতি আদিবাসী জনসমষ্টির 
জীবনে এই বিদ্রোহের দীর্ঘ ও ধারাবাহিক প্রভাব “জনশিক্ষা সমিতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি 
প্রয়াসের হাত ধরে ত্রিপুরার উপজাতি জনসমষ্টির চিন্তা ও চেতনায় একটি গভীরতা ও নূতন 
মাত্রা দান করে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য মহাশয়ের রচনা “রাজন্য শাসিত 
ত্রিপুরায় উপজাতির গণচেতনা” আমাদের নিশ্চয়ই আলোকিত করে। 

দেশবিভাগ ও ত্রিপুরার ভারত-ুক্তির সময় পৰ্বস্ত উপজাতিদের ভাষা সংস্কৃতি ও 
এতিহ্যগত পরম্পরা সংরক্ষণে যথেষ্ট উদ্যোগ ও আয়োজন যে ছিল না তা সহজেই বোঝা 
যায়। ত্রিপুরার উপজাতীয় জনসমষ্টির কথ্যভাষা “ককবরক'-কে লিখিত রূপদানের, সাংস্কৃতিক 
উপাদান হিসেবে আদিবাসীদের লোককাহিনী ও লোকসঙ্গীত ইত্যাদির সংগ্রহ ও সংরক্ষণের 
কার্যকর যা কিছু আয়োজন তা শুরু হয়েছে, বলা চলে, বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে। 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীরাধামোহন দেববর্মা ঠোকুর)-এর “ককবরক' ভাষার যে 
ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় তা কোনো প্রকার রাজানুগ্রহ লাভেই ব্যর্থ হয় এবং তা “প্রস্তরে 
বীজবপনের মতো” ব্যর্থ একটা প্রচেষ্টা হয়েই দীড়ায়। একইভাবে ত্রিপুরার সোনা মোড়ার 
দৌলত আহমদ নামক কবি ও সাহিত্য-সাধক ককবরক ভাষা ও লোক সাহিত্যের প্রসারের 
জন্য ‘ককবরক মা’ ও “ককমাকালাই" নামক যে পুস্তক দুখানি রচনা করেছিলেন তা খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ অগ্রপথিকের কাজ বলে অভিনন্দিত হবে। “আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক জীবনে 
ভাষাগত শোষণের বিরুদ্ধে এই দুজনের প্রচেষ্টা যেন এক বিপ্রবাত্মক প্ৰকাশ’--_ এই মন্তব্য 
করেছেন ‘ত্রিপুরার সমাজ সংস্কৃতি’ নামক গ্রস্বের লেখিকা শ্রীমতী নির্বরিনী দেব রায় । যত 
সীমাবন্ধতাই থাক শ্রী রাধামোহন দেববর্মী ও জনাব দৌলত আহমদের এই প্রয়াসের গুরুত্ব 
ছিল অপরিসীম, কিন্ত ত্রিপুরার রাজন্য শাসনে তা শেষ পর্যন্ত অবহেলিতই থেকে গিয়েছিল। 
এটাই ইতিহাস। শিক্ষা ও সাক্ষরতা প্রসারের দিক থেকে উপজাতীয় জনসমষ্টি যে একাত্তভাবে 
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পিছিয়ে ছিলেন তা সহজেই বোঝা যায় । জীবন ধারণের জন্য যে সামান্য অক্ষরভ্ঞান, হিসাব 
নিকাশের জন্য যে সংখ্যার ব্যবহার তাও ছিল নগন্য এবং উপজাতীয়দের “ককবরক' ভাষার 
শ্রীবৃদ্ধির ও তাকে লিখিতরূপদানের ও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তাকে মাধ্যম করার কোনো 
চেষ্টাই রাজন্য শাসনকালে করা হয়নি। 

প্রতিহাসিক কারণে রাজানুকুল্যে ও প্রয়োজনের তাগিদেই হোক বাঙলাভাষার প্রতি 
অনুরাগের ফলে ত্রিপুরায় বাঙলাভাবার যথার্থ স্রীবৃদ্ধিই ঘটেছে। বাঙলা ত্রিপুরা রাজ্যের 
সরকারি ভাষার মর্ধাদাই লাভ করেছে। কিন্তু এই রাজ্যের ব্যাপক উপজাতীয় জনসমষ্তির 
ভাষা ‘ককবরক’ অবহেলিতই রয়ে গেছে। সেই ভাষার কথ্যরূপ দীর্ঘকাল লিখিত রূপ লাভেই 
সমর্থ হল না। এরফলে উপজাতীয়দের মধ্যে শিক্ষাহীনতা যে শুধু ব্যাপক হয়ে রইল তাই 
নয়, এতে করে সরকারী কাজকর্ম পরিচালনার জন্য উপযুক্ত লেখা পড়া জানা প্রচুর সংখ্যক 
কর্মচারী পাওয়াও সম্ভব ছিল না। কাজেই প্রচুর সংখ্যক বাঙালি আমলা কর্মচারীকেই আমন্ত্রণ 
জানিয়ে নিয়ে আসতে হয়। প্রশাসনে প্রায় শতকরা একশ জন কর্মচারীই ছিলেন বাঙালি। 
রাজা ও রাজপরিবারের ঘনিষ্ট লোকজনদের বাদ দিলে পিয়ন থেকে মন্ত্রী সকলেই ছিলেন 
বাঙালি ৷ অন্যদিকে জুম চাষে অভ্যস্ত উপজাতীয় জনসমষ্টি চাষ ব্যবস্থায় লাঙ্ছলের সাহায্যে 
চাষে আকৃষ্ট হন নি। ফলে রাজস্ব বৃদ্ধির প্রয়োজনে রাজাদের অনুমতি অনুসারেই বাঙলাদেশের 
সীমান্তবর্তী সমতলভূমিতে লাঙ্গলচাষে অভ্যস্ত বাঙালি মুসলমান ও হিন্দুকষকদের আগমন 
ঘটতে থাকে এবং সমতলের জমির চাষবাস মূলতঃ এদের দখলেই চলে যায় । সঙ্গে সঙ্গে 
হাটবাজারে দোকান-পাটের ব্যবসা বাণিজ্যে বাঙালিদের একচেটিয়া অবস্থান স্থিরীকৃত হয়ে 
যায়। তাই বাঙলা শুধু ত্রিপুরার সরকারি ভাষার স্থানই দখল করে নাই কালক্ৰমে তা ত্রিপুরার 
ব্যবসা বাণিজ্যের ভাষাও হয়ে উঠল। 

বাঙলাভাষা প্রথমাবধি ত্রিপুরার সরকারি ভাষার মর্যাদা লাভ করার ফলে ত্রিপুরার 
উপজাতি মধ্যবিত্ত শহরবাসীদের সমাজে বাঙলাভাবায় শিক্ষালাভের চেষ্টা বৃদ্ধি পায়। কালক্রমে 
বাঙলা শুধু রাজপরিবারের নয়, শহরবাসী মধ্যবিত্ত ডপজাতীয়দেরও মাতৃভাষায় পরিণত হয়। 
ফলে এভাবে উপজাতীয় জনসমষ্টির ভাবা “ককবরক'-এর চর্চা ও ব্যবহার উপেক্ষিতই হতে 
থাকে। 

রাজানুগ্রহ ও রাজবাড়ি থেকে মাসিক পারিবারিক ভাতা-ভোগী, উৎপাদন-ব্যবস্থা থেকে 
প্রায়-বিচ্ছিন্ন ও মধ্যবিত্ত হিসেবে উদ্ভূত শহরবাসী এই উপজাতীয় লোকজনেরা আধা-বাঙলা 
ও আধাককবরক মিশ্রিত একটি ভাবার জন্ম দেন। উপজাতীয় জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন 
এই শহরবাসী মধ্যবিভ্তরা বাঙলাভাবা ও সংস্কৃতি চর্চায় খুবই উৎসাহী ছিলেন এবং এভাবে 
এক আত্মবিস্মৃত উপজাতি গোষ্ঠী রূপেই এঁদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। 

অন্যদিকে ত্রিপুরার মহারাজারা তাদের সামাজিক ভিত্তি প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে এই 
‘নবীন’ উপজাতি মধ্যবিজ্ঞদের “ঠাকুর সম্প্ৰদায়’ বলে মর্যাদা দিতেন এবং “বড় ঠাকুর’ উপাধি 
দিয়ে এদের পাহাড়ের এক এক বিভাগের উপজাতীয়দের সমাজশ্রধান হিসাবে নিয়োজিত 
করতেন। এঁদের সংস্পর্শ উপজাতীয়দের মাতৃভাবার দীনতা কাটাতে মোটেই সহায়ক হয়নি 
এ ছিল জানা কথা। ত্রিপুরার রাজন্য শাসনকালে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস শহরাঞ্চলে বা বড় 
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বড় গঞ্জে দু'চারটি স্কুল স্থাপনেই সীমাবদ্ধ ছিল। পাহাড়ের শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত শহরের 
বোৰ্তিং-এ থেকে শিক্ষা লাভ করা উপজাতীয় যুবকরাই গ্রামে গ্রামে উপজাতীয় এলাকায় 
নিজেদের চেষ্টায় এবং প্রগতিশীল বাঙালি সমাজসেবী ও দেশব্রতীদের সহায়তা ও সংগঠনশক্তি 
একত্রিত করে ১৯৪৫ সালে “জনশিক্ষা সমিতি’ গড়ে তোলেন। এই জনশিক্ষা প্রয়াস ও তার 
কিছুকাল পরে গড়ে ওঠা 'গণমুক্তি পরিষদ'-এর সম্মিলিত প্রয়াসেই দেশভাগ ও স্বাধীনতা 
লাভের সময়ে ত্রিপুরার উপজাতীয় জনসমষ্টির মধ্যে প্রগতিভাবলা ও সামস্ততাস্ত্রিক ধ্যান 
ধারণার বিরুদ্ধে নবচেতনার একটি ব্যাপক প্রেরণার পটভূমির সৃষ্টি হয়েছিল । উপজাতীয় 
জলসমষ্টির শ্রদ্ধেয় অগ্রণীব্যক্তিত্ব ত্রিপুরার প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব, সুধন্য 
দেববর্মা, বীরেন দত্ত প্রমুখ জননায়কদের অবদান এক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় । বর্তমানে ত্রিপুরায় 
উপজাতীয় জনজাতিসমূহের জনগণের অবিচল অটুট সমর্থন পুষ্ট, বামফ্রম্টের যে অগ্রসর 
অবস্থান তা এই এঁতিহাসিক ব্যাপক প্রয়াসেরই উজ্জ্বল উত্তরাধিকার ৷ 

“জনশিক্ষা সমিতি’ ও ‘গণমুক্তি পরিষদ” মূলতঃ উপজাতীয় সদস্যদের নিয়েই গঠিত হয়। 
আৰ্থিক সামাজিক ও শিক্ষা দীক্ষার চরম পশ্চাৎপদ অবস্থায় বিক্ষু সচেতন শিক্ষিত 
উপজাতীয় যুবকেরাই এ কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। তবে শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার 
মধ্যেই এঁদের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল না। সমাজ সংস্কার মূলক নানা কাজেও সমিতি অগ্রসর 
হয়েছিল এবং এই আন্দোলন সাধারণভাবে ত্রিপুরায় শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক চেতনার প্রসারে 
সহায়তা করেছিল এবং ত্রিপুরার গণ আন্দোলনের প্রসারের ক্ষেত্রে বাঙালি ও উপজাতীয় 
জনসমষ্টির মধ্যে এক সুন্দর সুদৃঢ় সেতৃবদ্ধের ভিত্তি রচনা করেছিল। “জনশিক্ষা সমিতি” ও 
“উপজাতি গশযুক্তি পরিষদ'-এর বৈশিষ্ট্য ও প্রতিহ্য ছিল এখানেই। 

স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গভাবী প্ৰগতিশীল গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন লোকজনেরা সমিতির 
আন্দোলনের পাশে এসে দীডিয়েছিল। আধুনিক ত্রিপুরার অন্যতম রূপকার ও কমিউনিস্ট 
আন্দোলনের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব বীরেন দত্ত এবং এই সময়ে ত্রিপুরা প্রশাসনের কর্মরত ইংরেন্জ 
অঞ্চলে ৪৮৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল মূলতঃ বেসরকারি উদ্যোগে, মহারাজা 
বীরবিক্রম মাণিক্য ১৯৪৬ সালে তার মধ্যে ৩০০টি বিদ্যালয়কে সরকারি ভাবে অধিগ্রহণের 


অনুমতি দান করেন। 
কিন্তু দেশভাগ ও স্বাধীনতালাভ এবং খানিকটা বিলম্বে ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতভূক্তির 
সময়কালে অক্টোবর ১৯৪৯) ত্রিপুরা প্ৰাথমিক শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে এক সম্ভাবনার 


দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। রাজ্ানুকৃল্যের অভাব ও শহরাঞ্চলের উপজাতীয় মধ্যবিত্তদের 
সমর্থনের অভাবে উপজ্ঞাতীয়দের মধ্যে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়াস ব্যর্থই থেকে যায়। 
উপজাতীয়দের মধ্যে মাতৃভাবায় প্রাথমিক শিক্ষাদানের আয়োজন কাৰ্বত শুরু হয় ১৯৭৮ 
বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে ত্রিপুরায় “ককবরক' ভাষায় শিক্ষার প্রসারকে এক চিহ্নিত 
অগ্রগতি এনে দিয়েছেন। 

দেশভাগের সময়ে ভৌগোলিক অবস্থানগত জটিলতার কারণে ৮৪৫ কিলোমিটার দীর্ঘ 
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প্রায় শতকরা ৮৩% সীমান্ত তদানীস্তন পূর্বপাকিস্তানের সংলগ্ন বলে ত্রিপুরার অধিবাসী 
প্রভাবশালী মুসলিম লীগ অনুসারী নেতারা রাজপরিবারের দুর্জয় সিং প্রমুখের সহায়তায় 
একটা প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে প্রয়াসী ছিলেন। অবশেষে ত্রিপুরার সর্বশেষ মহারাজা 
দান করেন। তার মৃত্যুর পর ১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর ত্রিপুরা ভারতের অন্তৰ্ভূক্ত হয়। 

ত্রিপুরার প্রশাসনে ও শিক্ষাক্ষেত্রে বাঙলা ভাবা ও সংস্কৃতির অবস্থান বিষয়ে যে কোনো 
বাঙলাদেশের অবস্থান, অরণ্যসঙ্কুল ত্রিপুরার সীমান্ত-শাসন এবং যে কোনো চরমপন্থী 
কার্যকলাপ দমনের জন্য প্রশাসনের একাস্তভাবে কেন্দ্রীয় সহায়তা ও যথোচিত আয়োজনের 
ওপর নির্ভরতা প্রভৃতির কথা সবার আগে মনে রাখা দরকার। অন্যদিকে উনিশ শতকের 
আটের দশক থেকে ত্রিপুরার সর্বশেষ চারজন মহারাজার সঙ্গে বাঙলাভাষা ও সংস্কৃতির যে 
সেতু বন্ধন দীর্ঘ ছয় দশক ধরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বৰ্ণপ্ৰসূ সার্থকতায় রচিত হয়েছিল তাও 
আমাদের স্মরণে রাখা জরুরী | 

একটি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের রাজপরিবারের সঙ্গে একজন মহামহিম কবির দীর্ঘ বাট 
বছরের সম্পর্ক শুধু একটি অনুপম মৈত্রী বন্ধনই নয়, আসলে তা ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক 
মানসপটের একটা শ্রেষ্ঠ গরিমাময় ফলবান অচ্ছেদ্য যোগসূত্ৰও বটে। ত্রিপুরার পুরাকাহিনী 
অনুসন্ধানের অনুরাগ, সাহিত্য কাব্য ও শিল্প সাধনার একাগ্রতা বরেণ্য বহু ব্যক্তিত্বের প্রতিভার 
উৎসমুখকে এই কবি সান্নিধ্য উন্মোচিত, অবারিত করে দিয়েছিল । শিল্পী ধীরেন্দ্ৰকৃষ্ণ দেববর্মা 
ও রমেন্দ্র চক্রবর্তীর মতো শিল্পাচার্যেরা এই যোগাযোগেরই বিকশিত প্ৰস্ফুটন। 

শুধু রবীন্দ্রনাথ বা শাস্তিনিকেতনই নয়, সহস্রভাবে এই যোগসূত্র একটি ভারমণ্ডলই সৃষ্টি 
করেছিল। সাহিত্যাচাৰ্য দীনেশচন্দ্র সেন তার “বৃহত্বঙ্গ' নামক গ্ৰহ মহারাজা বীরবিক্রমকে 
উৎসর্গ করার সময় সকৃতজ্ঞচিন্তে বিনয়নশ্রবচনে ত্রিপুরার রাজদরবারের কাছে Sta AeA 
কথা অকপটে জানিয়ে বলেছিলেন £ 

‘আমার প্রথম গ্রন্থ, “বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য" এবং সেম্ভবতঃ) এই শেষ গ্রন্থ 'বৃহত্বঙ্গ' 
ত্রিপুরেশ্বর-হবয়ের সঙ্গে সংযোজিত করিতে পারিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। আমার সাহিত্যিক 
জীবনের উদয় অস্ত ব্রিপুর সিংহাসনের উৎসাহ ও আনুকূল্যের রশ্মিপাতে বিদ্বৎ সমাজের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।”” 

এভাবে বাঙলার এ সময়ের সমস্ত শুভ উদ্যমেই ত্রিপুরার রাজপরিবারের অকুণ্ঠ অনুরাগ 
ও সহায়তা কার্যকর ছিল। কবি হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন অন্ধ ও অর্থাভাবে বিষন্ন তখন 
হইলেও বর্তমানে তাহাকে যদি কবি মাইকেল মধুসূদনের মতো দাতব্য চিকিৎসালয়ে মৃত্যুকে 
আলিঙ্গন করিতে হয়, তবে দেশের পরম দুর্ভাগ্য ।” যদিও মহারাজ তার সাহায্যদানের কথা 
সযত্নে গোপনই রেখেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর “ভারত সঙ্গীত সমাজ'-এর 


একুশ শতাব্দী ৯৫ 


“সঙ্গীত প্রকাশিকা'-র ব্যয় নির্বাহে সহায়তা করেন মহারাজা রাধাকিশোর। যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্ৰসূতি-গৃহ ‘জাতীয় শিক্ষা পরিষদ’ পরিচালনায় ত্রিপুরার মহারাজাদের অবারিত 
সহায়তা সুনিশ্চিত ছিল ৷ আচাৰ্য জগদীশ চন্দ্রের বিদেশ Wale একইভাবে সহায়তা লাভ 
STATA এ এক গৌরবমণ্ডিত অধ্যায় সন্দেহ নেই। 

তবু গভীর বেদনা হয় যখন দেখি এই রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে রাজপরিবারের যে উদার বিস্তার 
ও দানধ্যানের চিত্র তার সামান্যতম প্রকাশ কিন্ত উপজাতি জনগোষ্ঠির ভাষা “ককবরক'-এর 
উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে চোখে পড়েনা । একথা এর মাঝে আমরা বলেছি। ত্রিপুরার শহরবাসী 
রাজানুগ্রহপুষ্ট উপজাতীয় বুদ্ধিজীবীদের শুঁদাসীন্যের কথাও আমরা বলেছি। এই নিদারুণ 
আত্মবিস্মৃতির কথাই গভীর খেদের সঙ্গে আধুনিক ত্রিপুরার বরণীয় রূপকারের অগ্রগণ্য 
ব্যক্তিত্ব প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব বার বার তাঁর রচনায় এবং জীবনসাধনায় বুঝিয়ে দিয়ে 
গেছেন। এটাই আজকের ত্রিপুরার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার ৷ 

১৯৭৮ সালের জানুয়ারিতে ত্রিপুরায় বামফ্রন্টের শাসন প্রতিষ্ঠার পরই ত্রিপুরায় উপজাতি 
জনসমষ্টির ভাষা “ককবরক'-কে দ্বিতীয় সরকারি ভাষার স্বীকৃতি প্রদান করা হয় বাঙলাভাষার 
সঙ্গে সঙ্গে এবং উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে “স্বশাসিত উপজাতি জেলা পরিষদ’ গঠনের 
প্রক্রিয়া শুরু হয়। তাছাড়া বিদেশী মিশনারীদের প্ররোচনায় রোমান লিপিতে “ককবরক' 
ভাষার লিখিত রূপদানের চক্রাস্তকে পরাস্ত করে কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ও বামক্রন্টের 
প্রয়াসে তদানীস্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী এবং শিক্ষামন্ত্রী দশরথ দেববর্মার আন্তরিক 
প্রয়াসেই বাঙলা লিপিতে ‘ককবরক’ ভাষার লেখ্য রূপদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাঙালি 
ও উপজাতি জনসমস্টির মিলিত অগ্রগতিতেই বাগলাভাষা ও “ককবরক'-এর শ্রীবৃদ্ধির 
সূত্ৰপাত হয়। ১৯৮০ সালের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার দুষ্ট চক্রান্তকে পরাজিত করা বামফ্ৰণ্টের সফল 
নেতৃত্বেই সম্ভব হয়েছিল। “স্বশাসিত উপজাতি জেলা পরিষদ’ গঠন ত্রিপুরার রাজনৈতিক 
ইতিহাসের একটি স্মরণীয় সাফল্য । বর্তমানে ত্রিপুরার উগ্ৰপহী বিচ্ছিন্লতাবাদীরা এই সাফল্যকেহ 
ব্যর্থ করে দিতে তৎপর হয়েছে উত্তরপূর্বাঞ্চলের সশস্ত্ৰ সন্ত্রাসবাদের সহযোগিতা নিয়ে। 
ত্রিপুরাকে সমস্যাসঙ্কুল করেই চলতে চাইছে। ত্রিপুরায় আগত বাঙালি জনগণের একাংশের 
উগ্র জাত্যাভিমান এবং ত্রিপুরার আদিবাসী জনতার একাংশের মধ্যে চরমপন্থী সশস্ত্র 
বিচ্ছিন্নতাবাদ সমস্ত প্রগতির পথকেই বিনষ্ট করতে চাইছে। 

এই সামগ্রিক পটভূমিতে ত্রিপুরায় বাঙলাভাষা ও উপজাতি জনসমষ্টির ভাবা ‘ককবরক'- 
এর প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতিকে বিচার করে দেখতে হবে। বরাক উপত্যকায় যেমন অসম-এর 
ভাষাগত বাঙালি সংখ্যালঘুদের সমস্যা তাদের মাতৃভাষার অধিকার রক্ষা, ১৯৬১ সালের 
১৯শে মে-র একাদশ শহীদের আত্মদানের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়েছে, ত্ৰিপুরায়ও বিচ্ছিন্নতাবাদী 
চক্রান্তকে পরাভূত করে জনসমষ্টির বাঙালি ও উপজাতি জনগণের মাতৃভাষার অধিকার ও 
প্রসারই মূল লক্ষ্য হিসাবে ত্রিপুরা সরকারের কর্মনীতি হিসাবে গৃহীত ও কার্যকর হয়ে আছে। 
প্রশাসনে ও শিক্ষার প্রসারে ও বিস্তারে বাঙলাভাষার ও উপজাতি জনসমষ্টির “ককবরক' 
ভাবার শ্রীবৃদ্ধির কথাটি বিচার করতে হবে। শিক্ষার নানা স্তরে এবং প্রশাসনে বাঙলা ভাষা 
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প্রয়োগের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাঙলার তুলনায় ত্রিপুরা নানাভাবেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। 
আদিবাসী উপজাতি জলসমষ্টির মাতৃভাষার অধিকার প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা ত্রিপুরা রাজ্যের এক 
বিরল কৃতিত্ব । 

ত্রিপুরার কমিউনিস্ট ও বামফ্রন্ট শাসনে বাঙালি ও উপজাতি জনসমষ্টির মৈত্রী বন্ধনের 
ভিত্তিতেই ভাষাগত যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা ত্রিপুরার একটি যথার্থ গর্বিত উত্তরাধিকার। 
এই প্রগতি চেতনাই ত্রিপুরার অব্যাহত অগ্ৰগতি ও গণতান্ত্রিক মৈত্রী বন্ধন বিকাশকে 
সুনিশ্চিত করবে। ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তা সমভাবে সত্য। 0 


With best compliments from 


< 
৫৬৬ 


A WELL WISHER 


With best compliments from Ph : 539-1209 


Gopal Hardwar 
HARDWARE & PAINTS MERCHANT 


30, Mandir Para, Birati, 
Kolkata - 700 051 
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বাংলাদেশ ঃ স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ 
হোসেনুর রহমান 


ফেব্রুয়ারি। বাংলাদেশের জীবনে এ ইতিহাসে এক বিস্ময়কর দিন। বিস্রয়কর এই জন্য 
Qe ১৯৫২ সালের এই দিনে বাংলাদেশের তরুণ, তরুণী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা সবাই মাতৃভাষার জন্য 
জীবনপণ করেছিলেন। তরুণেরা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। বিস্বয়কর এই জন্য যে পাকিস্তানের 
'অগ্রিশপথ' এবং “আত্মপরিচয় ঘোষণাপত্রে তার স্বাক্ষর দিতে চাননি। আর চাননি বলেই 
বাঙালি জাতি পরমশ্রদ্ধায় তাদের নেতাকে সংস্কৃতিবান মানবতাবাদীর খেতাব দিতে পারেনি। 
একুশে ফেব্রুয়ারির স্বাধিকার ও স্বধর্ম সেদিনই জস্মগ্রহণ করেছিল বিদ্রোহের অগ্নিকণার মধ্যে। 
বাংলাদেশীদের ভাবার আন্দোলন আসলে বিদ্রোহের ঘোষণা এই বিদ্রোহ নবীন জাতির জাগরণের 
বিদ্রোহ । ভাষা বলতেই বিশেষত বাঙালি ভাব কবিতা সঙ্গীত বোঝে । এমন একটি ধারণা বাঙালি 
মাত্রকেই গ্রাস করে এবং তা হয়তো বা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। কিন্ত এটাই সব নয়। ১৯৫২ = 
সালে বাংলাদেশীরা ভাষা বলতে আরও কিছু বুঝেছিল এবং বুঝেছিল বলেই ২১ ফেব্রুয়ারি 
পৃথিবীর মানুষের কাছে এত তাৎপর্যপূর্ণ । ভাষা কেবলমাত্র মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনের তাগিদ 
পূরণ করার বাহন নয়। ভাষা একটি জাতির অস্তিত্ব থেকে ব্যক্তিত্ব, ইতিহাস থেকে Ay 
নির্মাণের সহায়ক । মানুষ তো তৃষ্ণা থেকে প্রেম, প্ৰত্যয় থেকে প্রতিজ্ঞা ভাষাশূন্য হয়েও প্রকাশ 
করতে পারে। মানুষের চোখ যত কথা বলতে পারে, হাত যত কথা বলতে পারে, নিঃশব্দতা 
যত ব্যথা তুলে ধরতে পারে তত বোধ করি ভাষা সবসময় পারে না। কিন্তু ভাষা একটি জাতির 
সংকল্প আর সংস্কৃতি, শিল্প আর সাহিত্য শ্বেতপত্রে উত্তকীর্ণ করে দিতে পারে এবং মানুষ এসে 
এসে চলে যায়। তার ইতিহাস থেকে যায়। 
বাংলাদেশ তার ইতিহাস এখন রচনা করে চলেছে। রচনা যিনি করেন তিনি নিজে সবসময় 
তার রচনার তাৎপর্য নাও বুঝতে পারেন। তার পাঠক সেই তাৎপর্য ধরতে পারে। বুঝতে পারে 
১৯৫২ সালের বিস্ফোরণ বাহান্নতেই প্রথমবার হয়নি। ১৯৪৭ সালের আগেই, পরাধীন ভারতবর্ষে 
অবিভক্ত বঙ্গদেশে বাঙালি মুসলমান চরম যন্ত্রণায়, অনুভবে দৃঢ় পদক্ষেপে বাংলা ভাষাকে প্রাণের 
সম্পদ, জীবনের Social capital বলে ঘোষণা করতে পেরেছিল। শিক্ষিত বাঙালি অভিজাত 
বাঙালি বখন আভিজাত্যের (2) আতিশয্যে বাংলা ভাষাকে তুচ্ছজ্ঞান করেছে তখন তদানীভন 
বাংলার মানুষ সংস্কৃতির রূপান্তর দাবি করেছে। ‘আল্লা wre দে, পানি দে’ গানের মধ্যেই 
ভবিব্যতের নবীন বাংলা ভাবার ও নবীন বাঙালি জাতির জন্মলপগ্ন সূচিত হয়েছিল। সেদিন 
আমরা যদি সেই “অভ্যুদয়ক্ষণ'-কে ইতিহাসের নিরিখে বিচার করতে পারতাম তাহলে বোধ 
করি এই উপমহাদেশের ইতিহাস fer ভাবে প্রবাহিত হুত। যা হয়নি তা তো হতেই পারেনি। 
তা নিয়ে খেদোক্তি করা কেন। যা হয়েছে তাকে স্বীকার করে নিতে পারাই আধুনিক মানুষের 
কাজ। ইতিহাসে আক সিডেম্ট ঘটে বৈকি। আজ বাংলাদেশের চলমান জীবন প্রমাণ করছে 
বাংলাভাষা তাদের অস্তিত্বের স্বরূপ সন্ধানে সদা প্রবৃত্ত এক সামাজিক আন্দোলন। একটি দৃষ্টাতঃ 
সত্তরের দশকের গোড়ায় যখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পৃথিবীকে সচকিত করছে, বিদেশের 
মিডিয়া সে দিনের পূর্ব-পাকিস্তানকে যখন নিরীক্ষণ করে চলেছে তখন তাদের তীক্ষ্ণ প্রশ্নের উত্তর 
দিতে গিয়ে এক এঁতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, মৌলানা ভাসানি তার স্বভাব সুলভতা রক্ষা করে 
মাতৃভাষায় অনুবাদ করার দায়িত্ব দোভাষীর) এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন £ আপনারা 
আমাদের সম্বন্ধে কী বলেন জানি না। কিন্তু শুনে রাখুন আমার চাষী সন্তানেরা রমজানেরা মাসে 
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MSS জলমপ্র হয়ে যখন পাট কেটে চলে তখন কি তারা এক ফোটা জল পান করে? তারা 
কি তাহলে মুসলমান নয়? এবার আমার নিবেদন। পদ্মা-মেঘনা-যমুনার জলে বাংলাদেশের 
জাতিসম্ত্র, সংস্কৃতি চেতনা, ধর্মবোধ প্রতিদিন প্রত্যয় বিশিষ্ট এক ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে। 
ঢাকা কিংবা চট্টগ্রাম, দিনাজপুর কিংবা রংপুরের পথে areca এই বাঙালি স্তর WS 
প্ৰজ্বলিত, স্বতঃপ্রকাশিত। এমন আন্দোলন স্বভাবতই সংঘাত ও সংগ্রাম, সংস্কার ও সৃজনশীলতার 
মধ্য দিয়ে স্বতঃসিদ্ধ হয়ে ওঠে । ইতিহাস অনিবার্ধকে গ্রহণ করে। 

স্বভাবতই. বাংলাদেশের এমন উদ্বোধনের ইতিহাস উত্তরণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। জয় 
হোক বাংলাদেশের । 

পৃথিবীখ্যাত ইসলাম বিশারদ বার্নাড লিউইস যথার্থই বলেছিলেন, জাতীয়তার উন্মাদনা ধৰ্ম 
ও বিশ্ব ইসলামের প্রাচীর পেরিয়ে মুসলমান মনকে স্পর্শ করতে সময় নিয়েছে অনেক । কিন্তু 
দুটি বিশ্বযুদ্ধ মুসলমানকে জাতীয়তার স্বসংস্কৃতির ব্যক্তি স্বাধীনতার চেতনায় Bye করেছে সব 
দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিয়ে। সে ইতিহাস আজ আলোচনা করার সময় নেই। কেবল এটুকু কলার 
সময় আজ এসেছে যে, বাংলাদেশীরা প্রকৃতির প্রতিশোধের মর্ধকথা ধরতে পেরেছে, অনেক 
মূল্যের বিনিময়ে। ১৯৪৭-পূর্ব অবিভক্ত ভারতবর্ষে মুসলমান বাঙালি সমাজ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
অভাবে জর্জরিত হয়েছিল এ কথা বলাই বাহুল্য । ইতিহাস বার বার প্রমাণ করেছে যে পৃথিবীর 
মুসলমান রাষ্ট্রে মধ্যবিত্তের অভাবেহ জতীয়তার প্রগতি স্নান হয়েছে এবং স্নান করেছে তাদের 
সামাজিক কাঠামোকে। ফলে ভেঙে পড়েছে গণতান্ত্রিক ইতিহাসের কাঠামো বার বার। 
স্বাংলাদেশ মুসলমান বিশ্বে এ মর্মে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চালেছে। বাংলাদেশের 
মধ্যবিত্ত সমাজ শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে প্রমাণ করে চলেছে £ শিল্প হচ্ছে শিল্পীর শিল্পকর্মের 
inner psychological truth, তা প্রকাশিত হচ্ছে শিল্পীর আঁকা ছবির কোনো একটি মুখে 
কিংবা কর্মরত মাংস পেশিতে কিংবা গানের সুরের মূৰ্ছনায়। কিংবা রামধনুর মনোরম এ্ৰশ্বৰ্যে 
কিংবা সূর্যান্তে। অর্থাৎ বাংলাদেশী শিল্পীরা বিশেষ বিশেষ অর্থে, বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে তাদের 
নিজস্ব দনোজগতের সত্য উপলব্ধিকে প্রকাশ করে চলেছে by means of unique emotional 
participation হ্যা, সেম্টিমেন্ট বাংলাদেশীর জীবনের অমোঘ শক্তি। বাংলাদেশীরা সাহিত্য, 
শিল্পে ধর্মাচারে স্টাইল আর থিমকে, বিষয় আর প্রকাশ মাধ্যমকে সম্পূর্ণ নিজস্বতা, স্বাধীনতা, 
মনন ও মমতা দিয়ে গড়ে তুলছেন। বাংলাদেশের সমত্ত শিল্প কৰ্ম, সাহিত্য কর্ম, জীবন কম 
একটি নিটোল, গোটা অবিচ্ছিন্ন চেতনা । এই চেতনা সবসময় পদ্মা-মেঘনা-যমুনার গতির 
মতোই স্বচ্ছ, স্বাধীন স্বতন্ত্ৰ। 

আজ আমরা যখন ভারতবর্ষে বসে বাংলাদেশের সোস্যাল প্রোফাইলের বিচার করি তখন 
যেন তা বিচারই হয়, কেবলই ভাব প্রকাশের আতিশয্য না হয়ে ওঠে ৷ ইতিহাসকে আমরা যেন 
আর সংক্ষিপ্ত না করি। জীবনের বহুতর সম্প্রসারিত বিচিত্র বহুতস্ত্রী বীণাকে যেন আমরা শ্রদ্ধা 
করতে পারি। জীবনের জন্য বৈরাগ্যের একতারা চাই না। চাই বৈচিত্র্যের বহুতস্ত্রী বীণা। 

একটি নবীন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ও তার নাগরিকদের কেবলই ডকুমেন্ট দিয়ে, অর্থনীতি 
দিয়ে রাজনীতি দিয়ে ধৰ্মনীতি দিয়ে ভালো করে বোঝা যাবার নয়। একটি সমাজকে বুঝতে 
হলে তার ব্যক্তি_আনুবটিকে বুঝতে হবে। 

WH Auden বলছেন £ “no documents, statistics, objective measurements can ever 
compete with the single intutive glance..." Pascal বলেছিলেন, কেবল আপনার দৃষ্টিশক্তি 
ভালো থাকা চাই। হ্যা কানে যেন প্রতিটি মর্মধ্বনি গিয়ে পৌঁছায়। প্রতিটি sen জীবন ভরে যেন 
শোনা যায়, তা যত মর্মান্তিক হোক । এই জীবনকে আমরা যেন পৃথিবীর সৰ্বত্ৰ শ্ৰদ্ধাযুক্ত হয়ে বলতে 
পারি কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি... সৌজন্য £ তথ্যকেন্দ্ৰ 
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একুশের ভাষা আন্দোলন ও বাঙালির স্পর্ষিত অস্তিত্ব 
সাগর বিশ্বাস 


মধ্যে সংবাদ পত্রের উপেক্ষিত পৃষ্ঠার যখন দেখি ডুবস্ত মানুষকে কেউ ঝাপ দিয়ে 
উদ্ধার করেছে কিংবা নারীর সম্তম বাচাতে গিয়ে দুর্বৃত্তের হাতে খুন হয়েছে-_ তখন 
এক ধরনের সুখানুভূতি হয় এই ভেবে যে, মানুষ এখনো মানুষের জন্য ভাবে, ভালোবাসা 
সঞ্চিত রাখে, দেশ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ হয়। পাশাপাশি একটি প্রশ্নও মাথার মধ্যে 
ঘুরপাক খেতে থাকে, সমাজে যাদের আমরা নায়কের সম্মান দিতে অভ্যস্ত, তারাই কি 
সত্যিকারের নায়ক? নাম-না-জানা মানুষ যারা নিঃশব্দে মানুষের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন 
অথবা উৎসর্গ করে__ তারা তবে কী? যারা অবিরাম প্রচারের আলোয় থেকে পয়সা আর 
পেশি শক্তির জোরে সাধারণ মানুষের মাথার উপর ছড়ি ঘোরানোর অধিকার কায়েম করে, 
মৰ্যাদা পায়? আর জীবন তুচ্ছ করে যারা জনারণ্যে নবকুমারের ব্রত পালন করে তারা কেন 
অচেনাই থেকে যাবে? 
আসলে আজও দুর্জনের ঠাই বড় পিঁড়িতে । দুর্বৃত্তের হাঁক বেশি। তাই তার পরিচিতিও 
বেশি। চিরকালই খলনায়ক দাপুটে হয়। নায়ক সে তো নিয়তি-তাড়িত, দুর্ভাগ্যের শিকার । 
এদেশের গণতন্ত্রে যারা সুচতুর কৌশলে নায়ক হয়ে দেশের মানুষের স্বার্থ ফুঁকে উড়িয়ে দিল, 
সেইসব লালুরাম-ছুলুরাম-সুখুরাম-দুখুরামরা আসলে তো খলনায়ক, TIS! আর যারা 
সত্যিকারের নায়ক, জনারণ্যে তাদের আমরা খুঁজে পাইনা । হয়তো খুঁজতে oe না। না 
চাইলেও কখনো চকিতে তাদের দেখা মিলে যায়। ক্ষুদিরাম বসু, প্ৰফুল্ল চাকী, বিনয়-বাদল- 
দীনেশ, কত নাম বলব দেশের মানুষ চিনতেই পারত না যদি না তারা শহীদ হত। 
১৯৫২ সালের আগে কে চিনত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রফিকউদ্দিন ও আবদুল 
জব্বারকে? আবুল বরকত, সালাম কিংবা শফীউর রহমানকে? অথচ সেই সময় নুরুল 
আমিন-নিজামুদ্দিনদের কে না চিনত? সাতচনল্লিশে একটা আস্ত দেশকে টুকরো করে 
কেবল গায়ের রঙটাই যা আলাদা | দুই বিলেত-ফেরত ব্যারিষ্টার দু’দিকের দুই সিংহাসনে বসে 
বিলেতি কায়দাতেই প্রজা শাসন করতে চাইলেন। দেশের মানুষের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, 
আশা আকাঙ্ক্ষার কোনো গুরুত্ব রইল না। এ পাশের পরিচালকেরা যেমন হিন্দিকে, 
ওপাশের নেতারা তেমনি সংখ্যালঘুর ভাষা OKs রাষ্ট্রভাষা করতে চাইলেন। এদেশে নানা 
কারণে হিম্দিবাদীরা উত্রে গেলেও পাকিস্তানের উর্দুবাদীরা কিন্তু পার পেলেন না। পদ্মাপারের 
ওই বাঙলার মাটি যে সত্যিই দুর্জয় ঘাটি-_ এ কথা সেই সাতচল্লিশেই বুঝিয়ে দেওয়া 
হয়েছিল। Sat বুঝাতে চান নি। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য ডঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ হিম্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশের অনুকরণে 
উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। এই মতের বিরুদ্ধে কোনো 
প্রতিবাদ ছিল না। মুসলিম লীগের মধ্যেও কোনো বিতর্ক শোনা যায় নি। কিন্তু জিয়াউদ্দিন 
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আহমেদের ওই মারাত্মক সুপারিশ সম্পর্কে পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণ ও শিক্ষিত সমাজকে 
অবহিত করার উদ্দেশ্যে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দৈনিক আজাদ পত্রিকায় “পাকিস্তানের 
রাষ্ট্রভাষা সমস্যা’ নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে তিনি লিখলেন, ‘ডঃ জিয়াউদ্দিন 
আহমেদ পাকিস্তানের প্রদশে সমূহের বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন রূপে প্রাদেশিক ভাবার পরিবর্তে 
উর্দু ভাষার স্বপক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি একজন শিক্ষাবিদ্‌ রূপে উহার তীব্র 
প্রতিবাদ জানাইতেছি। ইহা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও নীতি বিরোধীই নয়, প্রাদেশিক 
স্বায়ত্বশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতিবিগর্হিতও বটে।" এরপর তকবীর পত্রিকায় (১৭ 
পৌষ, ১৩৫৪) 'পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষার ভাষা সমস্যা’ প্রবন্ধেও লিখলেন, “হিন্দু-সুসলমান 
নির্বিশেষে প্রত্যেক বাঙালির জন্য প্রাথমিক শিক্ষণীয় ভাষা অবশ্যই বাংলা হইবে। ইহা 
জ্যামিতির স্বীকৃত বিষয়ের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ। উন্মাদ ব্যতীত কেহই ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ 
করিতে পারে না। এই বাংলাই হইবে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাদেশিক ABSA!” 

এই যে ‘বাংলাই হইবে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা’ শহীদুল্লাহ এত জোরের 
সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন কারণ তিনি জানতেন আগামী দিনে একথা শুধু একজন 
ভাষাতাত্তিকের ব্যক্তিগত অভিমত হয়ে কাগজের পাতায় আবদ্ধ থাকবে না, একথা হবে পূর্ব 
বাঙলার স্বাধিকার সচেতন বাঙালি হিন্দু-সুসলমানের প্রাণের কথা । ওপারের বাঙালি এটুকু 
বুঝেছিল, মাতৃভাষায় অধিকার হারানো মানে আবার পরাধীনতা। তাই দেখা যায় ভাষার 
প্রশ্নে স্বাধীনতার সেই সুচনা পৰ্বেই পূর্ব-বাঙলায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন সংগঠন সোচ্চার BOR! 
সাতচল্লিশের জুলাই থেকে অক্টোবরের মধ্যেই গড়ে উঠেছে গণ আজাদী লীগ (জুলাই), 
গণতান্ত্ৰিক যুব লীগ (আগস্ট), তমদ্দুন মজলিশ (সেপ্টেম্বর) এবং রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ 
(অক্টোবর) -এর মতো সক্রিয় সংগঠনগুলি। সেপ্টেম্বর মাসেই তমদ্দুন মজলিশ পুস্তিকা 
প্রকাশ করল ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উৰ্দু’? এই পুত্তিকায় দু'টি গুরুত্বপূর্ণ লেখা 
মুদ্রিত হয়, যার একটির রচয়িতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, 
অন্যটির কলকাতা থেকে প্রকাশিত “ইত্তেহাদ” পত্রিকার সম্পাদক আবুল মনসুর আহমেদ | 
প্রস্তাবনা লিখেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এক অধ্যাপক আবুল কাসেম। কাজী 
মোতাহার হোসেন তার 'রাষ্ট্রাভাষা ও পুর্ব-পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা” প্রবন্ধে সেদিন ছ্যর্থহীন 
ভাষায় লিখেছিলেন, “বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙালী হিম্দু-সুসলমানের উপর 
রাষ্ট্রভাষা রূপে চালাবার চেষ্টা হয়, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ ধূমায়িত অসস্তোষ বেশি 
দিন চাপা থাকতে পারে না। শীঘ্রই তাহলে পূর্ব-পশ্চিমের সম্বন্ধের অবসান হবার আশঙ্কা 
আছে। জনমতের দিকে লক্ষ রেখে ন্যায়সঙ্গত এবং সমগ্র রাষ্ট্রের উন্নতির সহায়ক নীতি ও 
ব্যবস্থা অবলম্বন করাই দূরদর্শী রাজনীতিকের কর্তব্য ।" কিন্ত পাকিস্তানের শাসকবর্গ “ন্যায়- 
সঙ্গত নীতি’ গ্রহণ না করলেও “জনমত”-এর দিকে ‘লক্ষ্য’ রাখেন নি-_ একথা বলা যায় 
না। কারণ তখনও পর্যস্ত বাস্তব অবস্থা এই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির জনমত বাঙলা ভাষার 
পক্ষে সংগঠিত হয় নি। কেননা তখনও পৰ্যন্ত (১) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে অর্জিত “লড়কে 
CR পাকিস্তান অধিকাংশ মুসলমানের (বাঙালি হলেও) স্বপ্নের দেশ, (২) স্বাধীনতার 
আবেগমথিত মুসলমান জনমানসে এক ওয়াক্ত নমাজ না পড়া বিলেতি কেতাদুরস্ত জিন্নাহ 
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সাহেব আদরের “কায়েদ-ই-আজম', (৩) বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য তাদের চোখে শিক্ষিত 
বলে গণ্য হয়েছিল। মহম্মদ আলি জিন্নাহ তথা মুসলিম লীগের প্রতি মানুষের একটা মুগ্ধতা 
মিশ্রিত আস্থা তখনও বিরাজমান। সেই মুগ্ধতার বাতাবরণ ভেঙে বাঙলা ভাষাপষ্থী জাগ্রত 
রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দুনামে পুক্তিকাটি বেশি কপি বিক্ৰী করা সম্ভব হয় নি। যাঁদের কাছে 
করার বিরুদ্ধে শুধু শিক্ষিত জনসাধারণ নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক ছাত্রেরও 
অভিমত তাই ছিল। সেজন্য তারা রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে তেমন উৎসাহ দেখান নি। এমন কি 
মুসলিম হল, ফজলুল হক হল ইত্যাদি ছাত্রাবাসেও এ নিয়ে প্রথম দিকে কোনো ছোটো- 
খাটো ঘরোয়া বৈঠকের আয়োজন করাও ছিল কষ্টসাধ্য ৷’ 

এই অবস্থায় কায়েদ-ই-আজম কিংবা পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন যদি 
পারে, কিন্তু সিদ্ধান্ত অরাজনৈতিক হয় না। ভারতবর্ষে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত হলে 
দক্ষিণ ভারত সামান্য ট্যা-ফুঁ করল কি করল aI— কী যায় আসে? হিন্দি প্রতিষ্ঠার জয়রথ 
কি থেমে থাকে? 

কিন্ত আগেই বলেছি পদ্মাপারের মাটি বড় দুর্জয় ঘাঁটি। সেটা সম্ভবত ব্যারিষ্টার জিম্নাহ 
সাহেব বুঝতে পারেন নি। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক নাগরিক 
দেওয়া দরকার যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উৰ্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়। এ ব্যাপারে 
যদি কেউ আপনাদেরকে বিভ্ৰান্ত করার চেষ্টা করে তাহলে বুঝতে হবে সে হচ্ছে রাষ্ট্রের শক্ত ৷” 
নানা কারণে কায়েদ-ই-আজম জিন্াহ'র সেদিনের বক্তৃতা এঁতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে উর্দুর স্বপক্ষে সেদিন সদ্য স্বাধীন দেশের মানুষের 
আবেগ ও সেক্টিমেন্টকেও তিনি উস্কে দিতে দ্বিধা করেন নি। তার মতে মুসলিম লীগ 
যেহেতু দেশের আজাদী “হাশিল' করেছে, সমস্ত নাগরিকের কর্তব্য লীগে যোগদান করে 
শত্ৰু” বলে চিহ্নিত করে জিন্লাহ্‌ সায়েব বলেছিলেন যে তারা পাকিস্তানের অখণ্ডতা বিনষ্ট 
করে পূর্ব-পাকিস্তানকে ভারতের অন্তৰ্ভূক্ত করতে চায়। ‘আপনারা কি চান পাকিস্তানের 
কোনো অংশ ভারতের অন্তর্ভূক্ত হোক?" জিন্নাহর সরাসরি প্রশ্ন ছিল জনতার প্রতি। 
স্বভাবতই মন্ত্ৰমুগ্ধ সাধারণ মানুষ “জাতির পিতার প্রত্যাশার সাথে গলা মিলিয়ে জবাব 
দিয়েছিলেন, ‘না, না',। সেদিনের সেই নরম-মাটিতে সুকৌশলে প্রোথিত ভারতীয় জুজুর ভয় 
আজ অর্ধ-শতাব্দী পরেও টিকে আছে। কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যা, তা হল রেসকোর্সের 
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থেকে মৃদুধ্বনি শোনা গিয়েছিল, “না, না”। এই অন্যরকম “না, না” ধ্বনি অপেক্ষাকৃত 
জোরালো কণ্ঠে গর্জিত হল মাত্র তিনদিন পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণরত 
জিন্নাহ সায়েবের মুখের উপর দুর্জয় মাটির গর্ভে রোপিত সেই ক্ষুদ্র দু'টি ‘না’ মাত্র চার 
বছরের মাথায় সরকারের যাবতীয় দাস্তিকতাকে চূৰ্ণ করে দিল। বদরুদ্দিন উমর লিখেছেন, 
“রেসকোর্সের বক্তৃতার পর ছাত্রদের মধ্যে কায়েদ-ই-আজম-র ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা অনেকাংশে 
ক্ষুন্ন হয় এবং তার ফলে বাংলার প্রতি সমর্থনও বৃদ্ধি পায়।” 

জিন্নাহ-র মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী হন লিয়াকত আলি খান। এর কিছুদিন পর করাচিতে 
পাকিস্তান গণ-পরিষদের অধিবেশন বসে । সেদিন (২৫-২-৪৮) ৭০টি প্রস্তাবের ৬৮টি বিনা 
আলোচনায় গৃহীত হয়। দু’টি সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে তুমুল বিতর্কের সূত্রপাত হয়। দুটি 
প্রস্তাবই ছিল পূর্ব-পাকিস্তানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট । একটিতে বছরে TES একবার গণ-পরিবদের 
অধিবেশন পূর্ব-পাকিস্তানে বসানোর দাবি জানানো হয়। অপরটিতে গণ-পরিষদে ব্যবহার্য 
সরকারি ভাষা উর্দু ও ইংরেজীর সঙ্গে বাঙলাকেও যুক্ত করার কথা বলা হয়। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
উত্থাপিত এই দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাবটি খণ্ডন করা কঠিন ছিল। কারণ, তথ্য সহকারে 
দেখানো হয়েছিল যে উর্দু পাকিস্তানের কোনো প্রাদেশিক ভাষা নয়। দেশের পাঁচটি প্রদেশের 
প্রচলিত ভাষা হচ্ছে পাঞ্জাবী, পুশতু, সিন্ধী, বেলুচি ও বাঙলা । পাকিস্তানের ৬ কোটি ৯০ 
লক্ষ মানুষের মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ লোকই বাঙলায় কথা বলেন। অতএব বাঙলাকে গণ- 
পরিষদের অন্যতম ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি না দেওয়া অনৈতিক। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত 
আলি খান এ সব যুক্তির প্রতি কৰ্ণপাত না করে পাকিস্তান যেহেতু ইসলামিক দেশ তার 
সরকারি ভাষাও ইসলামিক হতে হবে বলে জোরালো সওয়াল করেন। তার মতে উৰ্দু হচ্ছে 
ইসলামি ভাষা । পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন ইন্ধন জোগান এই বলে যে, 
অধিকাংশ পূর্ব-পাকিস্তানি মানুষ উর্দুকেই সরকারি ভাষা হিসেবে পেতে চান। বলা বাহুল্য, 
এইসব অযৌক্তিক ও অসত্য ভাষণের মধ্যে যুক্তির মর্যাদা লুঠিত হয় এবং পূর্বের দুটি 
সংশোধনী প্রস্তাবই অগ্ৰাহ্য হয়ে যায়। কিন্ত এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া হয় সুদুরপ্রসারী। আজাদ, 
অগণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর কঠোর সমালোচনা হয়। পূর্ব-পাকিস্তানের সাপ্তাহিক “নও বেলাল" 
লেখে “এই প্রস্তাবের প্রসঙ্গে পাকিস্তানের উজিরে আজম জনাব লিয়াকত আলি যে অসংলগ্ন 
কথার অবতারণা করিয়াছেন তাহাতে বাস্তবিকই মর্মাহত হইতে হয়। তিনি বলিয়াছেন 
পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র, তাই পাকিস্তানের ভাষা হইবে মুসলিমদের ভাষা উর্দু। এইসব 
অপরিণামদর্শী ভাষণের আলোচনাও এক দুঃখজনক ব্যাপার। তবে এইসব ঘোষণার প্রতিক্রিয়া 
যে মারাত্মক হইতে পারে সে সম্বন্ধে আমরা জনাব লিয়াকত আলী খানকে ভাবিয়া দেখিতে 
অনুরোধ করি।' 

কিন্তু কে শোনে কার কথা! দেখা যাচ্ছে ১৯৪৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বরেও লিয়াকত আলি 
খান করাচীতে ঘোষণা করছেন-__ Wis হবে পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় ভাষা ততদিনে 
ভাষার প্রশ্নে পূৰ্ব বাঙলার গণচেতনা আরও সংহত হয়েছে। এরই মধ্যে ৫০ সালের ফেব্রুয়ারি 
মাসে পূর্ব-পাকিস্তানে কলকাতা দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া হিসাবে সংঘটিত হল ব্যাপকতর সাম্প্রদায়িক 
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দাঙ্গা। কিন্তু তাতেও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গতিরোধ করা গেল না। ১৯৫১ সালে 
অতাতায়ীর গুলিতে লিয়াকত আলি নিহত হলে পূর্ব-পাকিভানের প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন 
হলেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী। তিনি উৰ্দুবাদী আগে থেকেই ছিলেন। সুতরাং পক্ষপাত 
চলতেই থাকল। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকার প-্টন ময়দানে মুসলিম লীগ আয়োজিত 
জনসভায় তার WSS পুনরুক্তি শোনা গেল, “SPR পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হবে।" 

কিন্তু ততদিনে বুড়িগঙ্গায় অনেক জল প্রবাহিত হয়েছে। নাজিমুদ্দিনের সদস্ত উক্তির 
প্রতিক্রিয়ায় ৩০ জানুয়ারি বার লাইব্রেরীতে মওলানা হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গণ-সংগঠন প্রতিনিধিদের সভায় তৈরি হল “সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা 
কর্ম পরিষদ'। এতে যোগদান করল আওয়ামী মুসলিম লীগ, পুর্ব-পাকিস্তান যুগ লীগ, 
তমদ্ছুন মজলিশ, খিলাফতে রব্বানী পার্টি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ । 
পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হলেন বরিশালের কাজী গোলাম মাহবুব এবং প্রথম বৈঠকেই 
রাষ্ট্রভাষা বাঙলার দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি সারা পূৰ্ব পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট পালনের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'ল। 

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল বৃহস্পতিবার । সকাল থেকেই বিভিন্ন স্কুল-কলেজ 
থেকে ছাত্ররা মিছিল করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গনে জমায়েত হয়। তাদের 
মুখে স্লোগান ছিল “রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। বেলা এগোরোটা নাগাদ সমবেত ৩০ হাজার 
ছাত্রের এই বিশাল জনসভায় সভাপতিত্ব করার দায়িত্ব নিলেন গাজীউল হক। প্রথম বক্তা 
রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের পক্ষে তৎকালীন আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ 
সম্পাদক শামসুল হক। পরবর্তী বক্তা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক 
আবদুল মতিন। আগের দিন পাক-সরকার গোটা ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারী করে এক 
মাসের জন্য যাবতীয় আন্দোলন ও সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছে। সেই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে 
প্রবল উদ্দীপনায় ছাত্ৰ সভা ১৪৪ ধারা ভেঙে গ্রেপ্তার বরণ করার সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ করল। 
এগিয়ে যাবার প্রস্তাব দেন। তার প্রস্তাব সবসম্মতিত্রমে গৃহীত হলে শুরু হয় গ্রেপ্তার বরণ। 
প্রথম দিকে বন্দী ছাত্রদের ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হতে লাগল । পরে স্থানাভাব 
হওয়ায় ভাওয়ালের জঙ্গলের দিকে নিয়ে গিয়ে পুলিশ এদের ছেড়ে দিতে লাগল। 

হঠাৎ ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য কলাভবন এলাকায় পুলিশ কাদানে গ্যাস এবং 
লাঠিচার্জ শুরু করলে সংঘাত অনিবাৰ্য হয়ে ওঠে। ছাত্ররা হট-পাটকেল ছুড়তে শুরু করলে 
পরিস্থিতি জটিল হয়ে দাড়ায়। বেলা দুটো পর্যস্ত চলল এই ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ। 

ওদিকে বেলা তিনটেয় পূর্ব-পাকিস্তান ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশন বসার 
কথা জগন্নাথ হলে। তখনও পর্যন্ত জগন্নাথ হলই ছিল প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদ SAA! 
বেলা দুটো নাগাদ হাজার হাজার ছাত্র জমায়েত হল মেডিক্যাল কলেজ ব্যারাক হোস্টেল 
প্রাঙ্গনে । এখান থেকে জগন্নাথ হল খুবই কাছে। ছাত্রদের উদ্দেশ্য, রাস্তা অবরোধের মাধ্যমে 
ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশন বানচাল Fal | শুরু হ'ল আবার ছাত্র-পুলিশ ALIS | ততক্ষণে 
ছাত্র নেতাদের অধিকাংশই গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন, অনেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। 
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ঘড়িতে তখন ঠিক তিনটে দশ। একদল বেপরোয়া পুলিশ হঠাৎ ঝড়ের মতো মেডিক্যাল 
কলেজের ব্যারাক হোস্টেলের গেটের মধ্যে ঢুকে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করল। 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্র আবদুল জববার ও রফিকউদ্দীন 
মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। আহত হল ৯৬ Ga তখনও পর্যস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও রমনা 
এলাকা ছাড়া ঢাকার বাকি অংশের জীবনযাত্রা স্বাভাবিকই ছিল । কিন্ত নৃশংস ঘটনার খবর 
ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গেল ঢাকা । স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল হয়ে গেল। 
চারিদিকে বিষাদের ছায়া। হাজার হাজার মানুষ ছুটে এল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। 
সেখানে সন্ধ্যায় অপারেশন থিয়েটারে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এক ছাত্র আবুল বরকত ও 
বাদামতলি এলাকার এক ছাপাখানার কর্মী সালাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। 

ওদিকে ঘটনাস্থল থেকে পাথর-ছোঁড়া দূরত্বে ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশন 
শুরু হয়েছে। প্ৰশ্নোত্তৰ পর্বের আগেই অধিবেশন মুলতুবীর প্রশ্নে স্পীকারের সঙ্গে বিরোধী 
সদস্যদের তুমুল বাদানুবাদ। গুলি বর্ষণের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন ঢাকার আনোয়ারা বেগম, 
রংপুরের WANS হোসেন, কুমিল্লার আহম্মদ আলি সহ সমস্ত বিরোধীরা ৷ খয়রাত হোসেনের 
মুলতুবী প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল। মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের কথা আজ আর কেউ 
স্মরণ করেন at | কিন্তু পাবনার এই মুসলিম লীগ সদস্য সেদিন আবেগদৃপ্ত কঠে বলেছিলেন, 
তখন আমরা পাথার নীচে বসে হাওয়া খাবো__ এ আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আমি 
জালেমের এই জুলুমের প্রতিবাদে পরিষদ গৃহ পরিত্যাগ করছি এবং মানবতার দোহাই-দিয়া 
আপনার মাধ্যমে সকল মেম্বারের কাছে পরিষদ গৃহ ত্যাগের আবেদন জানাচ্ছি। বলা 
বাহুল্য, এরপর আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ সহ সমস্ত বিরোধী সদস্যই পরিষদ গৃহ পরিত্যাগ 
করেন। কয়েকদিন পরেই মওলানা তর্কবাগীশ এবং খয়রাত হোসেন সহ বেশ কয়েকজন 
পরিষদ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। 

সন্ধ্যায় SF জারী হল। রাত্রে আরও ৬২ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হল। সর্বদলীয় 
রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিবদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু ছাত্র মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মগ 
পাহারায় নিযুক্ত হল। পরদিন সকালে মেডিক্যাল হোস্টেলে শহীদদের জানাজা অনুষ্ঠিত 
হবে। কিন্তু রাত আড়াইটে নাগাদ সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় সশস্ত্র একদল পুলিশ মগে 
হামলা চালিয়ে ভাষা আন্দোলনের চারজন শহীদের মরদেহ লুঠ করে নিয়ে গেল। 

সে রাত্রে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে জনা তিনেক ছাত্র কার্কুকবলিত ঢাকার রাস্তায় 
পুলিশের পিছু নিয়েছিল। ভোরে এসে তারা খবর দিল যে পুলিশ মৃতদেহগুলি আজিমপুর 
কবরখানায় পুঁতে রেখেছে। জনারণ্যে মিশে থাকা নাম-না-জানা সেই ছাত্ররা না জানালে 
সেই সব অমর শহীদের সমাধির খোঁজ হয়তো কোনদিনই আর পাওয়া যেত না। স্বদেশ 
ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ সেইসব অচেনা নায়কের রক্ত ব্যর্থ করেনি ইতিহাস। শহীদের রক্ত 
সমাধির উপরেই আজ পৃথিবীর সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বাঙলা ভাষা, বাংলাদেশ, 
বাঙালির স্পর্ষিত অভিত্ব। 0 
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বাঙলাভাষা ও বাঙালির মুক্তি ভাবনা 
নীতীশ বিশ্বাস 


আত্মসমালোচনার পথ ধরে £ 
র ভাষা মানচিত্রে বাঙলার স্থান চতুর্থ। WCRI হিসেবে বাঙলাদেশের সূত্রে 
ABLE আজ তার স্থান জুটেছে। একুশে ফেব্রুয়ারি হয়েছে আত্তজার্তিক মাতৃভাষা 
দিবস। এসব অগ্রগমনের কাহিনী স্মরণে রেখেও ভারতে বাঙলাভাবায় ভাটার টান। অযুত 
তার সমস্যা একথা অস্বীকার করার সাধ্য কার? এর পেছনে বড় দায় বাঙালির “আমাদের 
পূর্ব পুরুষেরা ভাষা প্রশ্নে উদারতা নামক উদরাময় রোগে আক্রান্ত ছিলেন।” ফলে ভারতের 
স্বাধীনতা সমকালে জন মানুষের কথা বলার, জনসংখ্যায় যে ভাষার প্রথম স্থান ছিল আর 
শ্রেষ্ঠভাষা ছিল সাহিত্য গুণে__ সেই ভাষা ভারতে আজ সবচেয়ে অবহেলিত ভাষার একটি। 
এর প্রধান কারণ বাঙালি বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতেরা বাঙলা ভাষার অধিকার ও প্রাধান্যের কথা 
বলতে পারেনি এক ধরনের অতি উদার হবার আত্মগরিমায়। তাই দেশ স্বাধীন হবার পরেও 
অফিসিয়াল ভাষা নির্ধারণের জন্য ভাষা কমিটির যে ভোটটি প্রয়োজন ছিল তাতেও এক 
বাঙালি মনীষী হিন্দির পক্ষেই ভোট দেন। যা বাঙলাকে দুয়োরাণী করে তুলতে মুখ্যভূমিকা 

পালন করেছে। 
প্রশাসনের প্রসাদ পাবার জন্য আগে শিখেছে ফারসি, পরে মেনে নিয়েছে ইংরেজিকে। তবে 
মোঘল যুগে বাঙলার যে সাহিত্যিক প্রসার, ইংরেজ আমলে যে সাংস্কৃতিক প্রাধান্য ভারতে 
তৈরি করতে পেরেছিল তা স্বাধীনতার পরে ঘরের শত্রদের চক্রান্তে খর্ব হয়ে গেছে এবং 
আজও আক্রান্ত হয়ে চলেছে। এ সত্য-তথ্য কেবল বাঙলা ভাষার জন্য নয়; একথা সত্য 
অন্যান্য ভারতীয় বিশিষ্ট অহিন্দি ভাষা গুলির ক্ষেত্রেও। যা সংবিধানের ভাষা নীতিবে 
অপব্যাখ্যা করে SAH ভারতীয় ভাষা গুলির অধিকার খর্ব থেকে খর্বতর করে তুলেছে। তাই 
ভাষাগত কেন্দ্রীয় অনুদানের ৮০% ব্যয় হচ্ছে হিন্দির জন্য আর ২০% ব্যয় হচ্ছে ৮০% 
ভাষার জন্য। এ এক গভীর চক্ৰাস্ত। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পুরস্কার, অনুদান, স্বীকৃতি দান__ 
ইত্যাদি ক্ষেত্রেও হিন্দির মাতস্যন্যায় সারা দেশে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সর্বক্ষেত্রে 
সরকারি আধাসরকারি সহ. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হিন্দিকে “রাজভাবা' রূপে রাজতাস্ত্রিক পথে, 
অন্য ভাষাকে মাড়িয়ে, বাড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। এই দলন, নির্যাতন আর 
সাংবিধানিক অবিচার সবচেয়ে সহনশীল সম্প্রদায় বাঙালিকেও আজ প্রতিবাদ মুখর হতে 
বাধ্য করছে। তাই কলকাতা এই দশকে মাতৃভাষা প্রশ্নে একটু নড়ে চড়ে বসছে। যার নেতৃত্ব 
দিতে আজকাল, প্রতিদিন দৈনিক পত্রিকা একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। ক্ষুদ্র পত্র- 
পত্রিকার মধ্যে একতান গবেষণা পত্র ১৯৯৩-৯৫ এ দুটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে মাতৃভাষার 
প্রশ্নটিকে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সামনে তুলে ধরে। এখন বিভিন্ন ভাষা সমিতি, নবজাগরণ, 
সহমর্মী সহ বিভিন্ন সংস্থা বাঙলা ও বাঙালির অধিকার নিয়ে সোচ্চার হচ্ছেন। ১৯৯৫ সালে 
এ জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা সমিতি গড়ে ওঠে । আর কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ 
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বাংলা আকাদেমির সহায়তায় পৃথিবীর বিরল Fare যে লিটল ম্যাগাজিন মেলা ১৯৯৮ 
থেকে প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হয় সেখানে অর্ধ সহস্রাধিক ক্ষুদ্ধ পত্রিকার কণ্ঠে 
আজ মাতৃভাষার অধিকার রক্ষা ও সম্প্রসারণের বাণী ধ্বনিত প্ৰতিধ্বনিত হচ্ছে। সহস্ৰ 
বেদনার মধ্যে এ এক শুভ বার্তা, শুভ প্রচেষ্টা । 

ভাষা নিযে ভিন্ন ভাবনা £ ভাষা প্রগতির ক্ষেত্রে কেবল যে উত্তর পশ্চিম ভারতের শাসক 
শ্রেণীর ষড়যন্ত্র বাঙুলাকে (সুভাষ বসু থেকে জ্যোতি বসুর পশ্চিমবঙ্গকে) আর বাঙলা 
এক ধরনের আত্ম প্রতারণা । বর্ণবাদী মানসিকতা তার মধ্যে একটি প্রধান অস্তরায়। 

এই সব উচ্চবর্ণের (সকলে নয়) আত্মপ্রবঞ্ধকেরা আজও তাদের রক্তে প্রবাহিত ইংরেজ 
দালালি__ কংগ্রেস এর প্রতি বংশবদ মানসিকতা-_ কেন্দ্রীয় সরকারি আমলাদের তুষ্ট করে 
নিজেদের ব্যক্তিগত আখের গোছানো ইত্যাদি অবস্থান নিয়েছে। আর এই অবস্থানের জন্য 
স্বাধীন ভারতে ওড়িশা, আসাম সহ অন্যান্য রাজ্যের বুদ্ধিজীবীরা যে স্ট্যান্ড অবস্থান) 
নিয়েছে__ যতটুকু মাতৃভাষা প্রেম দেখাতে সক্ষম হয়েছে, আমাদের কলকাতার অতি 
বুদ্ধিজীবীরা তা কখনোই দেখাতে পারেনি। “বাণী নিকেতন" এই সব তঞ্চক বুদ্ধিজীবীরা 
দিল্লীতে গিয়ে বাঙলার অধিকার সম্পর্কে “না কথা-বলার” ভদ্রতা দেখিয়ে ছোট বড়-সুবিধা__ 
নিজের লোকের দু'একটা পুরস্কার জোটানোর কাজ হাসিল করেছে। 

ওড়িশার স্বনামধন্য নাট্যকার মনোরঞ্জন দাশের সঙ্গে কথাবলার সময় পূর্বাঞ্চলের 
অধিকার eed আসাম-গড়িশা-বাঙলার এঁক্যের প্রশ্ন এলে কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের এসব 
ভূমিকার কথা বলে তিনি দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। 

অন্যদিকে এদের স্বপ্ন ছিল যে, “আমার ঘরের ছেলে মেয়েরা তো ইংরেজি ভালো জানে, 
আর আমার যা প্রতিপত্তি তাতে ছেলেমেয়ে ভাগ্নে ভাগ্নীর ব্যবস্থা করে নেব। যাহোক, 
অন্যদের হোক’ এই আত্ম সর্বস্ব Put তৎকালীন ক্ষমতাপন্ন কংগ্রেস সহযোগী বুদ্ধিজীবীরা 
বাঙলা ভাষাকে দিনে দিনে প্রশাসন আর প্রয়োগ ক্ষেত্র থেকে লঘু থেকে লঘুতর করে 
তুলেছে। বামপন্থীরা সরকারে এসে অনেক ছেড়ে দেওয়া ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও উদাসীন 
থেকেছেন। কারণ মন্ত্রী পান্টালেও আমলা তো পান্টাচ্ছে না-- তাই একদিকে যখন 
রাজনৈতিক সদিচ্ছায়-_ ‘মাতৃভাষা মাতৃ দুগ্ধ’ বলে প্রচারের পতাকা উল্তেলিত তখন এক 
নেমেছে। আমরা মাতৃভাষার জন্য যে পবিত্র ফেব্রুয়ারি ফোল্ধুন) মাসকে প্রতিবাদের কাল 
হিসেবে গ্রহণ করেছি সাশ্রাজ্যবাদীদের এই সাংস্কৃতিক এজেন্টরা সেই মাসকেই ব্যবহার করছে 
ইংরেজি বাচানোর নিৰ্লজ্জ আন্দোলনের আয়োজন করে। এই আগমার্কা বিপ্রবীরা আবার 
বাঙলার এ্রতিহ্যের কথা বলে! তারা আসলে বলে বাঙলার উপনেবেশিক মানসিকতার 
এতিহ্যের (?) কথা। 

আর এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের (বামভান উভয়) অধিকাংশ বর্ণ হিন্দু। তারা এখনো 
গেল্ৰির তলায় ময়লা পৈতে বহন করে বিপ্রবীয়ানা করে চলে কিন্ত অত্তরের অভ্যন্তরে থেকে 
যায় তাদের সামত্ততান্ত্ৰিক দুর্বলতা । তাই তারা বিবাহ, শ্রাদ্ধ, আর পারলৌকিক কাজে কখন 
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যেন প্রগতির মুখোশ খুলে তিলককাটা মুখ বের করে ফেলে। বাঙলার প্রয়োগের প্রশ্নে, 
ইংরেজি হিন্দির তাবেদারি করার প্রশ্মে__ এদের এই দু'মুখো নীতিই বামফ্রন্টের যথার্থ 
মাতৃভাষা নীতিকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগে ব্যর্থ করে দিল। 

এরা তাই আজও পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনে বাঙলার ব্যবহারে ভিতরে বাইরে বাধা সৃষ্টি 
করে যাতে দলিত দরিদ্র ঘরের মেধাবি সম্ভানেরাও তার ইংরেজি স্কুলে পড়া অপগন্ড 
ACTA সঙ্গে একত্রে প্রতিযোগিতায় বসতেই না পারে। এ অন্য এক ধরনের অস্পৃশ্যতা। 
যা ভারতবর্ধকে পৃথিবীর উন্নত সভ্যতার স্থান থেকে অশিক্ষিততম দেশে পরিণত করেছে__ 
দারিদ্যের সহস্র বোঝার জঙ্গলে নিক্ষেপ করেছে আর বাঙলার প্রগতি চেতনার অভ্যত্তরে 
জমে থাকা এই সামস্ততান্ত্রিক বিষ আমাদের রাজনৈতিক প্রগতিশীল মানবিক গণতান্ত্ৰিক 
কর্মসূচী গুলিকে ভেতর থেকে ধ্বংস ও পরাজিত করে দিচ্ছে। 

তাই হীরেন মুখার্জীর মতো বুদ্ধিজীবীকে বলতে হয়-_ “এ কিসের কবি সম্মেলন যেখানে 
একজন দলিত কবির স্থান নেই?” বলতে হয়, ‘বিভিন্ন আকার্দেমি আর সরকারি সংস্থায় পৰ্যত্ত 
সমাজের ৮৫% মানুষের প্রতিনিধিত্ব এক শতাংশও নেই কেন?'__ কে এ কথার উত্তর 
দেবে? একথার উত্তর দিতে হলে গদির তুলো পাতলা হয়ে যাবে__ আরাম ও ক্ষমতার FS 
ছোট হয়ে আসবে। তাই... 

আর এজন্যই দিল্লীকা লাড্ডু পেতে যারা আগ্রহী তারা একঘর লোকের মধ্যে একজন 
দিশ্লীওয়ালাকে তুষ্ট করতে ইংরেজি আর হিন্দি পাঞ্চ করে এক তোবামুদী ভাষায় “রুশী 
মুদি’দের তুষ্ট করতে ব্যস্ত। তারা বাঙলা থিয়েটার আন্দোলন * সঙ্গীত আন্দোলনের মাথায় 
তাই বসায় হিন্দি ইংরেজী চর্চাকারী নাট্য ও সঙ্গীত দলগুলিকে। এখন দিল্লীর থেকে বাঙলার 
জন্য বরাদ্দ টাকাও তাঁরা পান। পত্র-পত্রিকাগুলির ক্ষেত্রেও তাই হয় এবং হবে। বাঙালি 
“কাঙালির মায়ের’ মতো আকাশে উঠে যাওয়া ধোয়ার দিকে তাকিয়ে দেখছে--- তার মাথা 
ঘুরে যাচ্ছে। কিন্ত এজন্য দায়ী তাদেরই চরব্রিহীন, জাতীয় চরিত্রহীন, ব্যক্তি স্বার্থপর 
প্রতিভাবানেরা। এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া দরকার। 

সরকারি কোনো কমিটি কেবল নয় সমাজের সর্বক্ষেত্রে আজও এই ধরনের পক্ষপাতিত্ব 
বাঙালি সমাজকে অনৈক্য আর স্বার্থপরতার চোরাবালিতে আটকে দিচ্ছে। তার গতি WES 
হচ্ছে, তার শক্তি কমে আসছে। এ এক ভয়ংকর প্রবণতা । 

বাঙলার বাইরে বাডালি £ দেশ পত্রিকার মতো বড় পত্রিকা যার বাজার বাঙলার বাইরে 
শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে একচ্ছত্র ছিল--- তা আজ ভয়ানক ভাবে শুকিয়ে গেছে। দশ বছর 
আগে যে সব বাঙালি প্রবাসী পরিবার দুটি বাঙলা দৈনিক, একটি দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকার 
গ্রাহক ছিল-_ তারা আজ একটিও বাঙলা মাসিক পত্রিকা রাখেন না। ইংরেজি হিন্দি পত্র- 
পত্রিকা, চটুল ম্যাগাজিন সেই সুস্থ সুন্দর রুচির বাগানে নষ্ট কীটের মতো ঢুকে পড়েছে। 

বাড়িতেও মা ঠাকুমার সঙ্গে ছাড়া তাদের বাঙলার ব্যবহারও কমে আসছে। আর মেইন 
ল্যান্ড বা মূল ভূখন্ড হিসেবে আগে বাঙালিরা কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গকে বুঝতেন কিন্ত আজ 
তারা বোঝেন স্ব স্ব রাজ্যের রাজধানীকে। 

উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যে বাঙলা ভাবী রাজ্য ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রের 
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হেড কোয়ার্টার এখনও কলকাতা হলেও; আসাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মেঘালয়ের ক্ষেত্রে 
তা অবশ্যস্ভাবী রূপে HA | দূরত্ব নানা ভাবে নানা কারণে HA হয়ে উঠেছে। এর পেছনে 
পশ্চিমাদের চক্রান্ড আছে আর আছে বাঙালিদের সামত্তবাদী মানসিকতা । এ ব্যাপারে তথ্য 
সন্ধান করে তাত্বিক ব্যাখ্যায় নামা উচিত বাঙালির আত্মসমীক্ষার পথে আত্ম-উন্নয়নের পথ- 
সন্ধান আজ আবশ্যিক। 

আন্দামানে ৪০% ও ঝাড়খন্ড রাজ্যে ৪২% আজও বাঙালি জনসংখ্যা বেশি। কিন্ত 
বাঙালির অধিকার সেখানে থাকবে না__ একথা বেদনার হলেও সত্য। তারা অজুহাত 
হিসেবে অদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা সংস্কৃতির প্রশ্ন তুলে বাঙলাকে প্রধান ভাবা করছে না। 
আর সেই সুযোগে পশ্চিম উত্তরের বেনিয়ারা তাদের বাণিজ্যের ভাষা হিম্দিকেই চাপিয়ে 
দিচ্ছে। ভারতে এমন রাজনৈতিক দল নেই যে তারা এ প্রশ্ন সামনে এনে তার মানবিক, 
গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক সমাধানের দাবি জানাবে । কেন নেই-_ কেন বামপন্থীরা এ দাবি 
জানাবেন না? সারা ভারত ভাবা প্রশ্নে তাদের পরিস্কার ও ন্যায্য বক্তব্য চায়। তারা কি প্রশ্ন 
আজও এড়িয়ে থাকতে চান? 

আমার মতে সারা ভারত ভাষা প্রশ্নে প্রধানত চারটি ভাগে বিভক্ত হওয়া প্ৰয়োজন। 
দক্ষিণ ভারতে ইংরেজি ও আঞ্চলিক ভাবা। উত্তর ভারতে হিন্দি ও উৰ্দূভাষা। পূর্ব উত্তর 
ভারতে বাঙলা ও ইংরেজি ভাবা। রাজধানীসহ অন্যান্য অফিসিয়াল কাজে যতদিন না 
সংবিধান পরিবর্তন হয় ইংরেজি ও হিন্দিতে সাধারণ কাজ চলুক। কিন্তু লক্ষ্য হোক আঞ্চলিক 
সমস্ত ভাষায় কাজ করার মতো সত্যিকার অর্থে কেন্দ্রীয় সরকারি পদক্ষেপ। 

বিজ্ঞান আজ এত TAS যে এক ভাষা থেকে অন্য ভাবার অনুবাদ দশ বছরের মধ্যে 
এত সহজ হবে যে, ছোট টাইপের বদলে বড় টাইপে চেঞ্জ করতে যতটুকু ঝামেলা তাই 
কেবল কম্পিউটারকে বহন করতে হবে। তার বেশি AA! 

আর আন্দামানে প্রধানভাষা বাঙলা হওয়া উচিত প্রশাসনিক কাজে ও শিক্ষা-নীক্ষায়। 
আসামের বরাক অঞ্চলে গড়ে ওঠা প্রয়োজন স্বতস্ত্র ভাষা রাজ্য-_- কোনো রাজ্যের মধ্যে 
স্বশাসিত জেলার মতো। আর প্রত্যেক রাজ্যে মাতৃ ভাবায় শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত 
সেই রাজ্ঞের সমস্ত স্তরের মাধ্যমিক স্কুলে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সমূহে ১৮টি মাতৃভাষা 
পড়ানোর পূর্ণাঙ্গ সুযোগ থাকা প্রয়োজন। নাহলে জাতীয় সংহতি গড়ে উঠতে পারে না। 

পশ্চিবঙ্গের ক্ষেত্রে আমার প্রস্তাৰ 2 রাজ্য স্তরের সমস্ত চাকরির পরীক্ষায় ৯০% থাকবে 
বাঙলা মাধ্যমে ১০% থাকবে ইংরেজির জন্য। কোন ইন্টারভিউ বোর্ডে ১ জন অন্য ভাষী 
সদস্য থাকলে-_ এ ইন্টারভিউতে আসার আগে থেকে বাঙলা ভাবা বোঝার ক্ষমতা নিয়ে 
আসতে হবে। এক হাজার পরীক্ষার্থী একজন পরীক্ষকের জন্য হিন্দি বা ইংরেজিতে বলবেন 
এটা ভয়ানক SUA! 

কিন্তু কলেজ সার্ভিস কমিশন থেকে সামান্য যে কটি চাকরির সুযোগ আজও অবশিষ্ট 
আছে সেখানেও বাগুলাভাষী ছাত্ররা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। এ গণতন্ত্র নর_ এ এব 
ধরনে র এলিটতস্ত্র__ যা দ্রুত বর্জনীয়। 

রেশনকার্ড করার ফৰ্ম, DUCES একাউন্ট সহ অন্যান্য কাজ, পোষ্ট অফিস, হাসপাতালে 
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বা থানায় এজাহার প্রদানে সর্বত্র বাঙলার ব্যবহার আবশ্যিক করতে ACA! একাজ আমরা 
না করতে পারলে__ আমরা কাজের ভাবা বাঙলা গড়ে তুলতে পারব না। আইনের ভাষা, 
বাণিজ্যের ভাষা, বিজ্ঞানের ভাষা, ভ্রমণের ভাষা হিসেবে চাই বাঙলাকে। 

বিভিন্ন অফিসে, বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ স্কুলে আবেদন ফর্ম বাঙলায় হতে হবে। প্রয়োজনে 
পাশাপাশি আজ ইংরেজিও থাক। পরে আর প্রয়োজন হবে না। একাজ এই ফেব্রুয়ারি থেকে 
বৈশাখের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রতিষ্ঠানে শুরু হোক। পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় 
স্কুলে/অফিসে বাঙলা ভাষার আন্দোলনকারীরা একাজে পাহারাদারি শুরু করুন। 

উপসংহার £ বাঙলা আর বাঙালি নিয়ে একটি গ্ৰন্থ রচনা করলেও এ সমস্যার কথা বলে 
শেষ করা যাবে না। কিন্তু একটি জাতির পুনরুথানে কেবল ভাষার ব্যবহার চাই একথা 
আবেগ সর্বস্ব ভাবে উচ্চারণ করার কোনো অর্থ হবে না। যদি শিল্পে বাণিজ্যে প্রশাসনে, 
সংগঠনে, প্রযুক্তি ও প্রয়োগে, স্বাস্থয-বিজ্ঞানে, কৃষি ও উৎপাদনের সর্বক্ষেত্রে সে স্বাক্ষর না 
রাখতে পারে। 

তাই এ ভাষাকে মুক্তি দিতে হবে প্রশাসন থেকে জীবনের সার্বিক প্রয়োগে। পশ্চিম- 
বঙ্গের যে প্রগতিশীল রাজনীতি তাও যেন ভাষার বাহন হীনতার জন্য আজ অন্য রাজ্যে 
পৌঁছতে পারছে না। একথা তো অস্বীকার করা যাবে AT! 

একুশে ফেব্রুয়ারির কথা বলে আমার আলোচনা শেষ করব-__ সে"হল একদিক থেকে 
দেখলে পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন কেবল-ভাষা আন্দোলন ছিল না। আমরা ছাত্র-জীবনে 
যখন স্কুল থেকে স্কুলে এ আন্দোলনের বার্তা নিয়ে গেছি_ তখন মনে আছে পূর্ব ও পশ্চিম 
পাকিস্তানের মানচিত্র, লোকসংখ্যা, শস্য উৎপাদন । শিল্পায়ন, অর্থ বন্টন, পাটের দাম থেকে 
অর্থ নৈতিক বৈষম্যের অজস্র চিত্র তুলে ধরতাম। সেদিনের আবেগ ভরা মুখস্থ করা সে 
কথামালার অর্থ আজ যেন নতুন ব্যাখ্যায় ফিরে আসছে। তাই বামপহীরা কেন্দ্র-রাজ্ঞ প্রশ্নে, 
ভাষা সংস্কৃতি প্রশ্নে, সংহতি ও সংবিধানের প্রশ্নে রাজ্যকে অবহেলা ও AEA ভাষাকে 
অপাংতেয় করার প্রশ্নে যে সবকথা তুলেছেন-_ তাকে পূর্ণাঙ্গ করে, সবার করে, সবমাতৃভাষার 
দাবির সঙ্গে এক করে এক ‘সহমর্মী ও প্রতিবাদী” আন্দোলন আজ গড়ে তুলতে হবে। যে 
আন্দোলন ভারতের ভিতরের [STS ও সংহতি দৃঢ় করবে__ আর আমরা সে দেশ প্রেমের 
শক্তি নিয়েই লড়ব বাইরের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে | পৃথিবীর শত শত মাতৃভাষাকে ও মাতৃ 
সংস্কৃতিকে যারা শেষ করে দিতে এগিয়ে আসছে। যারা পণ্য বিক্রীর জন্য আমাদের ভাষা 
ও সংস্কৃতি, মানবিক মূল্য বোধ ভেঙে গুড়িয়ে দিতে এগিয়ে আসছে। তাদের প্রতিরোধ 
করতে-_ আজ আমাদের মাতৃভাষার শ্বেত পতাকা তুলে ধরতে হবে। প্রথমে নিজেদেরকে 
ভালোবাসতে হবে-- তার পর প্রতিবেশীকে তারপর দেশ ও পৃথিবীকে । আর আমাদের 
বিশাল স্বপ্ন নিয়ে সমাজ পাস্টানোর ভয়ানক এক যুদ্ধে দাড়াতে হবে। 

মানবমুক্তিই পারে ভাষার মুক্তি দিতে__ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত দেবিয়েছে-_ ভাষার 
পুষ্টি ও মুক্তি কত দ্ৰুত হতে পারে। তার সে ভগ্ন স্বপ্ন থেকে আগামী দিনের পূর্ণ স্বপ্ন জাগাতে 
হবে। আসুন প্রতিটি বাঙলাভাবী মানুষেরা গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানবিক এক্যের এক 
পবিত্ৰ সরণীতে দীড়াই। সংগ্রাম ও সাধনা যেখানে চন্দ্র ও সূর্যের মতো দৃষ্টির লাবন্যে উত্তপে 
উদ্ভাসিত হবে। 0 
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প্রবাসী বাঙালির চিঠি 


গলাদেশের হৃদয় হতে লিখতে চাইলেও কলমের সে মর্জিতে যেতে মন বাধা দিল। 
এই যে ভাষা প্রসঙ্গে, মাতৃভাষা প্রসঙ্গে ভাবনায় কেন শুধু বাঙলাদেশ, কেন বাঙলাভাষার 
কথাই শুধু বলব, অন্য ভাষার অন্য দেশের হীনমন্যতাও যখন বাঙলা থেকে এতদূরে এই 
শিলং-এ বসে টের পাচ্ছি! একুশ ভাষা দিবস হিসেবে আন্তর্জাতিক ছাড় পাবার আগেই শিলং- 
এ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে ২০০০ এর এপ্ৰিল মাসে ভাষা দিবস পালিত হয়। শুধু 
শিলচর বা বাংলাদেশ নয়, সারা পৃথিবীর ভাষা শহিদদের কথা উঠে আসে সেখানে। স্থানীয় 
খাসী ভাষা, সোটিও যে বৃহত্তর ভাবে আক্রমণের মুখে, সেখানেও যে ইংরাজীর আগ্রাসন 
তা আমাদের বন্ধুকবি কিনফাম সিং নংকিনরী, ডেসমন্ড খারমাওফলং-রা বললেন। সাগর 
দা, দূরত্ব কিছুটা নিরপেক্ষতার জন্ম দেয় বলে মনে হয়। এই যে বাঙলা ভাষার জন্য দেখছি 
কলকাতায় খুব মাতামাতি হচ্ছে__ রাস্তার নাম পাণ্টে রাজ্যের নাম পান্টে বেশ বিজ্ঞাপিত 
আয়োজন, তাতে কি সত্যিই ভাষাটির দীর্ঘায়ু সম্ভব! শংকা জাগে যখন নিজেদের দিকে ফিরে 
তাকাই। নিজেদের উত্তর প্রজন্মের তরুণ তরুণীটি ইংরেজী ও হিন্দিতে যতটা অনায়াস-__ 
বাঙলা বলায় ঠিক ততটাই কষ্টকর উচ্চারণের শ্রাঘায় আলোডিত। লক্ষ্য করুন এক বঙ্গ 
ললনার বিজ্ঞাপন । তার কিশোরী গলায় একটি বিখ্যাত কোম্পানীর তেলে কতটা ইংরেজী 
উচ্চারণের ও ইংরেজী প্রয়োগের লালিত্য মিশে আছে। আপনারও নিশ্চই মনে হয় এটি 
পরাধীনতার চেতনার উত্তরাধিকার । আমাদের নতুন প্রজন্মের বাঙালি সম্ভানের বাবা-মায়েরা 
যাঁরা বাঙলা ভাষাতেই উদ্ভব বিকাল যাপন করেছেন, সন্তানের বাঙলা না জানার FISTS 
যেভাবে প্রচারিত প্রসারিত করেন, তাতে ৫২র ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস জানা না জানার 
কোনো আডম্বর স্বপ্রসম্ভবা নয় কি! 
আসলে মনে হয় কি জানেন, একটি উপনিবেশে থাকতে থাকতে, শাসকদের অনুকরণ 
করতে করতে একটি জাতির নিজস্ব চালচিত্র ভেসে যায় তা ভাষা হোক, আচার হোক, 
রুচি হোক, কি পোশাক-পরিচ্ছদ হোক। আমাদের শিক্ষা যেহেতু শাসক সিস্টেম টিকিয়ে 
রাখার অঙ্গ হিসেবে পাওয়া, ফলে আমাদের ধ্যানধারণায়ও পণ্য পৃথিবীর বাইরের অন্য কিছুর 
প্রতিফলন নেই। শাসকতো চেষ্টা করবেই বাজার দেশটির নিজন্বতা ভুলিয়ে দিতে, 
জনসাধারণের মধ্যে জনসাধারণের ভাষা, অতীত প্রতিহ্যে একটা ঘৃণার ভাব ছড়িয়ে দিতে। 
রাজার দেশের বুদ্ধিবাদীরাও ফলে নিজেদের মাতৃভূমির ACA ভাবতে কুঁকড়ে ওঠে । আর 
ভাষার দ্বৈ ততার নাটকীয় একটা সংঘাত যেহেতু জীবিকা ও জীবনের সঙ্গে জুড়ে দেয়া গেছে 
আমাদের ভাগ্টও কি Rob 1৯০1-এর সেই বিখ্যাত উক্তিটির কাছে পৌছে যায় নি-_ ‘a 
Second class speaker of his first language’! 
ভাষা তাৎপর্যে আপনার কাগজের নতুন সংখ্যার উদ্যম ও উদ্যোগটির 
উত্তেজনা আমি এই বিদেশীভাবা শাসিত রাজ্য মেঘালয়ে বসে টের পাবার চেষ্টা করছি। 
আপনার এ সংখ্যাটির প্রস্ততি পর্বেই হয়তো উত্তর-পূর্ব এই প্রাকৃতিক নানা রং ও ৪২০টি 
উপভাবার আদিবাসী বলয় থেকে কলকাতার কংক্রিট অরণ্যে চলে যেতে হবে। ভাষা নিয়ে 
ভাসা ভাসা এই আত্মপ্ররোচনায় যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তো জনাব সামনাসামনি সেসব 
পেশ হবে। 0 
তাপস রায়, শিলং 
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মতি বেলায় বাবার হাত ধরে প্রথম 
যেদিন স্কুলে ভর্তি হ'তে গিয়েছিলাম-__ সেদিন কাগজো-ক্লমে লেখা হয়ে গেল-_ 
আমি বাঙালি আমার মাতৃভাষা বাঙলা । তারপর এই পঞ্চাশোত্তর্ণ জীবনে বহুবার বহুকারণে 
বহু জায়গায় বহুবার লিখতে বলতে শুনতে হয়েছে বাঙলা আমার মাতৃভাষা ৷ কার মাতৃভাষা 
কি সেটা হয়তো সবাই এমনি করেই জেনে যায়। নিজের মাতৃভাষা নিয়ে কারো কোনো দ্বিধা 
SS দেখিনি অন্ততঃ একবার কাগজে-কলমে লেখা হয়ে যাবার পর কখনই নয়। 

আমার কিন্তু বছর কয়েক ধরে একটা প্ৰশ্ন প্রায়শই মনে হয়েছে। মাতৃভাষা কী? কাকে 
বলা যায় মাতৃভাষা? যা আমার মা-এর ভাষা? যে ভাবায় মা-এর সঙ্গে কথা বলি? নাকি 
যে ভাষায় বাড়িতে নিজের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলি? যে প্রদেশে জন্ম নিয়েছি 
সেই প্রদেশের ভাষা, নাকি যে ভাষাকে মায়ের মতো ভালোবাসি, শ্ৰদ্ধা করি, যে ভাষাকে 
মন খুলে মনের কথা বলতে পারি সেই ভাষা! 

প্ৰায় ত্ৰিশ বছর প্রবাসী, নিজেকে বাঙালি ও মাতৃভাষা বাঙলা বলতে গর্ব বোধ করি। 
অথচ বাড়িতে অনর্গল হিন্দিইংরেজি ও স্থানীয় ভাষাতেই কথা বলি। আমার ছেলে- 
মেয়েরাও দেখেছি ওই তিনটি ভাষাতে প্রাণ খুলে সব রকম আলোচনা চালিয়ে যেতে পারে। 
বরং বাঙলা বলার সময় এ তিন ভাষার কিছু-না কিছু শব্দ অবধারিত বেরিয়ে আসেই। তবু 
দুই-ভাই-বোনই নিজেদের বাঙালি এবং মাতৃভাষা বাঙলা সগৌরবে স্বীকার করে। 

এই প্রবাসে স্থানীয় বেশ কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে গভীর সধ্যতার কারণ তারা বাঙলা 
বলেন, বাঙলা বোঝেন। Sees তিনটি পরিবারকে জানি যাঁরা বাড়িতে নিজেদের মধ্যে শুধু 
বাঙলায় কথা বলেন-_ এমন কি বাড়ির মেয়েরা বাঙালির মতো (যাকে আমরা সাধারণভাবে 
শাড়ি পরা বলি) শাড়ি পরেন। বাঙলা বই কিনে পড়েন বাঙলা কাগজ রাখেন__ যা এখানে 
একদিন পরে এসে পৌঁছয়। তবু খাতায় কলমে এদের ‘মাতৃভাষা’ বাঙলা নয়! 

একটি ছোট মেয়ে “সারেগামা'-য় অডিসন দিতে যাবে-- তার ঠাকুর্দা কঙ্কনীজ অর্থাৎ 
বাঙ্গালোরের লোক, ঠাকুমা ঢাকার বাঙালি। দিদিমা মালয়ালী (কেরালা) দাদামশাই হাওড়ার 
বাঙালি। বাবা-মেয়ে দুজনেরই জ-এ-কর্ম-স্কুল-কলেজ অন্ধপ্রদেশে। কাজিনদের মধ্যে রয়েছে 
পার্শী, মারাঠী, তেলুগু। এই পরিবারেরই দুই ভায়রাভাই নিজেদের মধ্যে কথা বলেন 
বাগলায়। মেয়েটির মাতৃভাষা খাতায় কলমে “বাঙলা ।” কারণ জানতে চাইলে বলেছিল__ 
“বাড়িতে আমরা সবাই সব সময়ে বাঙলাতেই তো কথা বলি’ ৷ এঁরা সবাই প্রয়োজনে চারটে 
ভাষায় অনর্গল স্বচ্ছন্দে কথা বলে থাকেন-__ তবু এঁদের মাতৃভাষা ‘বাঙলা’! 
বলে গর্ববোধ করেন? কী আছে এই বাঙলা ভাবায়? রবীন্দ্রনাথ, শরৎ, বঙ্কিম? বাঙালির 
শুকতুনি, মুশুরডাল, মাছের ঝোল, খিচুড়ি, বেগুনভাজা? হেমত্ত-সন্ধ্যানচিকেতা-লোপামুদ্রা ? 
ইষ্ট বেঙ্গল-মোহনবাগান মোহামেডান? নাকি মহানগর ‘কলকাতা’? 

মাতৃভাষা কথাটায় কি কোনো জাদু আছে? আমার ছেলে-মেয়েরা বাঙলা পড়তে পারে 
না। আমি পড়ে শোনাই, ওরা গোগ্রাসে গেলে । আমি নিজে বাঙলা লিখতে দশটা বানান 
ভুল লিখি। আমার স্বামী বাঙলায় চিঠি লেখেননা, সঠিক বক্তব্য ব্যক্ত করতে পারেন না। 
তবু আমাদের সকলের মাতৃভাষা ‘বাঙলা’! 

-শংকরী ঘোষ, বিশাখা পত্তনম 


একুশ শতাব্দী ১১২ 


উত্তর ২৪ পরগণা নোনা জল মণ্স্যচাষী উন্নয়ণ সংস্থা || 
॥ মীনভবন ৬ বারাসাত ॥ 
শাবির শে ভাৱনাৰ বলার cara চিতি ও নোনা মাছের চাষ করে 
স্বনির্ভর হোন ও বৈদেশিক মুদ্ৰা অর্জন SAI 
নোনা জলে মাছ চাবের “আযাকোরা কালচার অথরিটি-র কাছ থেকে প্ৰয়োজনীয় 
অনুমতি গ্রহণ করুন। 
মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য মৎস দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স গ্রহণ করুন। 
বাগদা মীন সংগ্রহে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে জীবিত মাছগুলি 
নদীতে ছেড়ে দিন। 
চিংড়ি চাষে খামার পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্যক জ্ঞান অর্জন 
SHA | 
গু ব্যান্চ ঝণ ও সরকারি অনুদান গ্রহণের সুযোগ ৬, 
সভাপতি, 
অপৰ্ণা শুপ্ত 


হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী আই. এ. এস. 


Cal শাসক, উত্তর ২৪ পরগণা, সহঃ মৎস্য ; অধিকর্তা 
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এম. বি. রোড, বিরাটী, ফোন s ৫১২-৫৪১৮ 
(মাতৃসদন ও সকল প্রকার শল্য চিকিৎসা হয়) 


এখানে E.C.G/U.S.G. করা হয় 
সকল বিভাগের RRS চিকিৎসকগণ সর্বসময়ে জরুরি ভিত্তিতে কাজ 
করেন। 

জেনারেটর সহ সবসময়ে আলোর ব্যবস্থা আছে। 

স্বল্পমূল্যে |. 0. L.8 Laparoscopic সার্জারি (চোখ/গল্ব্রাডার) 
করা হয়। 

আধুনিক যন্াদি সহ আরও ২টি নতুন অপারেশন থিয়েটার চালু হয়েছে। 
(Cardiac Monitor/Pulse Oximeter সহ). 

কেবিন সহ্‌ ৩৫টি বেডের পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল। 

সর্বসময়ের জন্য ডাক্তার ও নার্স থাকেন। 

হাসপাতালের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্যানেল আযানাসথেসিস্ট আছে। 
ন্যুনতম ব্যয়ে সাধারণের জন্য চিকিৎসার সুযোগ আছে। 

বর্তমানে মেরুদন্ডের শল্যচিকিৎসা (Spinal Cord Surgery) করা 
হচ্ছে। A 


নিরঞ্জন নাহা 
উপ-পৌর প্রধান 
উত্তর দমদম পৌরসভা 


কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে ye ও এন ২১, নবাদৰ্শ, | 
কলকাতা-৭০০০৫১ থেকে প্রকাশিত নু 
সম্পাদক এ সাগর বিশ্বাস 





